জ্রাহমান্মলী | 





ভ্রীঅধরচন্দ্র চক্তবর্ভী গ্রণীত। 
গুল্য 1%/* ছয় আন্ঠু। 


রামায়ণ । 


আ্ীঅধরচজ্্র চক্রুবর্তী-প্রণীত। 


গুম মংস্কবণ। 
মন১$ ২৬ মাল, পৌষ । 


সুলা 1%* ছয় আনা 


শুকাশক 
ভ্ীঅধরচজ্জ চক্রবর্তী 
তার! লাইব্রেরী 


১*৫ নং অপার চি্পুর রোড, 
কলিকাতাশ 
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শরিন্টাব--হীচওড81 ৭ । 
কৌমুঘী প্রেস 
১৫এ ছুদনমোহন সরকায় ফোন, 
বিকাডা । 


রামায়ণ", 


৮৯০ ধ্রাঁটি 


আদিকাণ্ড। 


পুরাকালে রতবাকর নামে একজন ব্রা্গণ-কুমার ছিলেন। 
ধত়াকর বাল্যকালে মন দিয়! লেখা পড়া শিখেন নাই, 
ব্গুতরাং বয়ঃপ্রাণ্ড হইলে দস্্যবৃত্তি দ্বার! সংসারধাত্র। নির্বাহ 
করিতে লাগিলেন। বড়াকর তাহার পিতার কুটীরের নিকটে 
ধনমধ্য লুকাইয়া থাকিতেন, পথিকদিগকে সেই বনের মধ্য 
দিয় যাইতে দেখিলে, মুদগরহস্তে রতাকর তাহাদিগের সম্মুখে 
উপস্থিত ওইতেন এবং তাহাদের সর্বন্থ লুষ্টন করিয়া , 
তাহাদিগকে ভত্য। করিতেন । 

একদিন শুভক্ষণে রত্বাকির দেখিতে পাইলেন ছুইজন 
তগম্বী সেউ বনের মধ্য দিয়! যাইতেছেন। রত্বাকর মুদগর- 
ভত্তে াহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তপক্থী 
দুইজনকে বলিলেন। “তোমাদের নিকট যাহা আছে, সে সমুদয় 
আমাকে দাও ।৮ ভপক্বিদ্ঘয় তাহাকে বলিলেন, “তোমাকে 
দেখিখা তবোধ হইতেছে তুমি ব্রাগণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
তবে কেন এই: জঘন্য দ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিক! নির্ধবাহ করিতেছ ? 


15 40 ১? 


হ রামায়ণ ) 


দেখ ভগবানের রাজ কিছুরই অভাব নাই। থুক্ষে সুমিষ্ট 
ফল রহিয়াছে, নদীতে স্থুশীতল জল রহিয়াছে, ধনীদিগের 
ধনভাপ্ডার উন্মুক্ত রহিয়াছে; তবে কি নিমিন্ত এই জঘন্য 
বৃত্তি অবলম্বন কর্দিয়াছ ? .তুমি এই নীচ কর্ণ দ্বার! যে রাশি 
রাশি পাপ সঞ্চয় করিতেছ (তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুভ্র 
কেহ ক্কি সেই পাঁপের অংশভাগী হইবেন ? তুসি লতাপাশে 
আমাদিগকে দৃটরূপে বদ্ধ করিয়া গুহে গমন কর। তোমার 
মাতা, পিত) স্ত্রী, পুত্র, প্রভৃতিকে জিজ্জাসা করিয়! আইস, 
তাহার! তোমার এই পাপ রাশিন্ন অংশ লইবেন ফি না? 
ধাহাদিগের ভরণ পৌধণের জন্য তুমি গ্রতিদিন শত শত কুকর্ম, 
করিতেছ, তাহারা তোমার সেই সকল পাপের অংশভাগী 
হইবেন কিনা? যাহা উত্তর পাও আমাদিগকে আসিয়া 
বল।” রর 

রত্জাকর মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
পরিশেষে লতাগাশে তপন্থিদ্য়কে বন্ধন করিয়া বিষ মনে 
গুহে গমন করিলেন, বৃদ্ধ পিত| মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আমি তোমাদের ভরণ পোষণ নির্বাহের জন্ত এতিদিন 
শত শত পাপ কার্য্য করিতেছি; তোমরা কি আমার সেই 
সকল পাপের অংশভাগী হইবে ? 

পিতা উত্তর করিলেন, “আমি বাল্যকালে তোমাকে লালন 
পালন করিয়াছি, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। এই অঙ্ষম অবস্থায় 
তোমীকে আঁমার ভরণ *পোষণ নির্বাহ করিতে হইবে । 





আদিকাড।। ঙ 


সপপীপপপশিপীশশিপশিশিশিপিীশিশোিশাাশীিশীিশশীীীোিিশিশীটিশোিিশিট 
সৎ কার্ধ্ের দ্বারাই হউক, আঁর অসৎ কাধ্যের দ্রারাই হউক, 


তোমার এই কর্তব্য কাধ্য,পালন করা উচিত। ম্ুতরাং 
তোমার পাঁপকাধ্যের শামি অংশভাগী হইব কেন ?৮ 
“মাত উত্তর করিলেন, “আমি তোমঃকে গর্ভে ধারণ 
করিয়াছি। কত কষ্টে লালন গীলন করিয়াছি, এক্ষণে বৃদ্ধ 
হইয়াছি আমার ভরণ পোঁধণ নির্বাহ করা ও সেবা করা 
তোমার, কর্তব্য; তুমি সৎ কার্ধ্যের দ্বারাই হউক, আর অসৎ 
কার্ধোর্র দ্বারাই হউক তাহা সম্পন্ন করিবে । ন্থৃতয়াং আমি 
তোমার পাপের অংশভাগিনী কেন হইব ?% ? 
এ রত্জীকর দুঃখিত মনে 'ন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন, 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি তোমার ও তেমার পুক্র- 
গণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত প্রতিদিন রাশি রাশি পাপ 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, ,তোমরা কি হামার এই পাপ 
কার্ষ্যের অংশভাগী হইবে 1” 

স্ত্রী উত্তর করিলেন, “তুমি আমাকে অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া 
বিবাহ করিয়াছ, আমার ভরণ পোষণ নির্বাহ কর তোমার 
ধর্মসঙ্গত কার্য ৷: সৎকার্যের দ্বারাই হউক, আর অসৎ 
কার্ধ্যর দ্বারাই হউক, তুমি আমাদিগকে পালন করিতে বাধ্য। 
সুতরাং আঁমি তোমার পাপ কার্যযের অংশভাগিনী হইব কেন 
তোমার সঙ ও অসৎ কার্যোর জন্য লৌকে আমাদিগকে তোমার 
গরিবাঁর বলিয়। প্রশংসা ও নিন্দা করিবে মাঁ্র। তোমার সৎ 
ও অসৎ কর্থোর ফলভোগ তোমাকেই করাতে হইবে 1৮ প 





৪ রাষায়ণ। 








". তখন বঙ়াকরের মন অনুতাপাঁদলে দগ্ধ হইতে লাঁগিল। 
তিনি ভ্রুতপদ্দে তপশ্ষিদ্ধয়ের নিকউ গমন করিলেন । এই 
তগস্থিদধয় আর কেহই নহেন; প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবধি নারদ । 
দেবধি নারদ তখুন বীণাধস্ত্রে হরিগুণ গান করিতে ছিলেন। 
রত়াকর তাঁহার পদদ্বয় ধারণ ' করিয়। বলিলেন, “এখন আমার 
উদ্ধারের উপায় কি বলুন। আমার নার ঘোর পাতকীর 
কিসে উদ্ধার হয় তাহার উপায় বলুন ।” 

তখন দেবধি নারদ বলিলেন, “দেখ রত্বাকর, নিরন্ত পাপ 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় তোমার চিত্ত আতিশষ কঠোর 
হইয়াছে। চিত্তের শুদ্ধি না হইলে লোকের উদ্ধার অসপ্তব |» 
তুমি পবিত্র পাম" নাম উচ্চারণ করিতে থাক। এইরূপ 
করিলে তোমার চিত্তগুদ্ধি হইবে 1” 

রতাকর পবিত্র রাগ নাম উচ্চারণ করিবাব জদ্য চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহুবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য 
হইতে পারিলেন না। তখন দেবর্ষি নারদ আদশ করিলেন 
তুমি 'ম-র/ “রাত এইরূপ উচ্চারণ করিতে থাক তাহা, 
হইলে কিছুকাল পরেই পবিত্র 'রাম' নাম' উচ্চারণ করিতে 
গাঁরিবে। রত্বাকর দেবধির আদেশ মত “ম-_রা", “ম-রা+। 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ক্রমে কিছুকাল পরৈ পবিত্র রাম 
নাম উচ্চারণ করিতে পাঁবিলেন। দ্েবধি নারদ ও প্রজাপতি 
পরঙ্গা রতাকরকে' উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তহিত হইয়ছিলেন। 
রড়াকর্ একমনে পবিত্র রাম বাম জপ করিতে .লাগিলেন। 





আদিকাও। ৫ 


পিট শীত শশী পিপি শীপাপিসিশাশীশি ১ পীপাশসাপশপিসাপাপাপাসিপাপাপাশাাশ 


ক্রমে তাহার বাহজ্ঞান শুন্ত হইয়া পড়িল। তিনি এত 
দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন যে, তীঁহার শরীর বলীকে 
আছন্ন হইয়া! গিয়াছিল। 

তখন একদিন দেবধি নারদ তথায় জাঁপিয়৷ উপস্থিত 
হইলেন ৷ রত্বীকরের কঠোর তপশ্চরণ দেখিয়া তীাহ।কে 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলীকে তাহার দেহ আচ্ছন্ন 
হইয়াছে দেখিয়। তাহার নাম বাঁল্ীকি রাখিলেন। দস্্য 
রত্মাকর মহামুনি বাল্ীকি হইলেন। মহর্ষি বাল্ীকি তথায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার যশঃ চতুদদিক 


ব্যাপ্ত হইয৷ পড়িল। নানাস্থান হইতে বু শিষ্য আসিয়া 


তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইল। 

একদিন মহধি বাল্দীকি ভরদ্বাজ নামক শিখ্যকে সঙ্গে 
লইয়। তমসা নদীতে স্নানেরুনিমিত্ত গমন করিলেন, তমস। 
নদীতে সান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক বৃঞ্জেব 
উপর এক ক্রৌঞ্চ ও ক্রঞ্চী ক্রীড়া করিতেছে । গহস। এক 
ব্যাধ বগমধ্য হইতে বহির্গত হইয়। ক্রোড়ীরত ক্রৌদঃকে ধাণের 
দ্বার আহত করিল। ক্রোধ রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে লুঠিত হইতে 
লাগিল। ক্রৌঞ্চী শোকে করুণ বিলাপ করিতে লাগিল | 

মহুধি বাল্সীকি এই দৃশ্য দেখিয়া শোকে মোহিত হইয়। 
অভিসম্পাত করিলেন “রে ধ্যাধ তুই যেমন এই ক্রীড়ারত 
ক্রৌঞ্চকে বিনাপরাধে শর দারা আহত কখিলি, তঙদন্য তুই 
দীর্ঘকাল এই'পৃথিবীতে জীবিত থাকিবি না 1 রঃ 


ঙ রামায়ণ । 


“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতীঃ স্মাঃ। 
যৎ কৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌॥ 

মহধি স্বানান্তে শিষ্য ভরদাঁজের সহিত আশ্রমে আগ্গমন 
করিয়া] এই বিষয় টিন্ত। করিতে লাগিলেন । এবং শিষ্য 
ভরদাজকে আহ্বান করিয়। বলিলেন, “€দখ, এই চরণবদ্ধ 
পদদ্ধয় গানোপযেগী এবং ইহা! শোঁক বশতঃ আমার মুখ হইতে 
সহস। নির্গত হইয়াছে স্ৃতরাং ইহ! শোক নামে অভিহিত 
হুউক |” 

ইহার কিছুদিন পরে মৃহধি, দেবর্ষি নারদ ও প্রজাপতি 
ত্রঙ্গা কর্তৃক রামায়ণ রচনা করিবার জন্ত স্থাদিষ্ট হুনখ 
তদনুসারে তিনি সুল্লিত বামারণ নামক মহাকাব্য রচন। 
করেন। রামায়ণে সূর্য্য বংশীয় রাঁজ। দিখের বিবরণ লিখিত 
হইয়াছে। পুবাকালে ভারতবর্ষে চন্দ্র ও সুর্ধ্যবংশীয় রাজারা 
রাজত্ব করিতেন। মহাভারতে চন্দ্র বংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত 
লিখিত আছে। মহর্ষি বেদব্যাস ইহা রচন| করেন। রামায়ণ 
ও মহাভারত ছুইখানি হিন্দ্ুদিগের ধর্দাগ্রন্থ। 

সূর্যবঝংশে দশরথ নামে এক প্রবল রাজা ছ্রিলেন। 
তাহার তিন মহিষী ছিলেন। তাহাদের নাম কৌশল্যা, ' 
সুমিত্রা, কৈকেয়ী ; দশরথের আরও কতকগুলি পত়ী ছিলেন । 
দশরথের পৃথিবীর কেন স্থুখেরই অভাব ছিল না। ফেবল 
মাত্র একটা দুঃখে দশরথ দিন দিন অত্যন্ত কাতর হইয়া 
পড়িতে লাগিলেন। বহুক্ষালের মধ্যে দশরথের (কোন পুক্র 
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সন্তান জন্মিল না। অবশেষে তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠ, বামদের 
প্রভৃতি পুরোহিতগণ ও মন্ত্রিগণের সভিত পরাগর্শ কিয় 
স্থির করিলেন থে পুক্ত লাভের জন্ত তিনি জশ্বমেধ যজ 
করিবেন । তখন সুমন্ত নামক সারথি দ্রশরথকে গোপনে 
বলিলেন, “আপনার পুজ্রলাভ সম্বন্ধে খষি সনৎকুসারের মুখে 
যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন 1” 

“অঙ্গরাজ্যে লৌমপাদ নামে এক রাজা আছেন তাহার 
সহিত আপনার বন্ধুত্ব জন্মিবে। তীহার শান্ত। নায়ী এককণ্া। 
হুইবে। মহামুনি খধ্যশৃর্গের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। 
,আঁপনি রাজা! লোমপাদকে অনুরোধ করিবেন, “আমি নিঃন্তান 
এইজন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের শনুষ্ঠানের ইচ্ছা করি। তোমার 
জামাতা খধ্যশৃ্গ আগার- যর ভ্রতী হউন। লোমপাদের 
অনুরোধে তাহার জামাতা আপনার অশ্থমেধ ও পুজেছি যজ্ঞ 
সম্পন্ন করিবেন। আপনার বংশরক্ষা হইবে। সুতরাং 
আপনি মহর্ষি খগ্তাশূকে আনয়ন করুন ৮ 

অনন্তর রাজা দরশরথ সুমন্ত্রের পরামর্শানুসারে অঙরাজো 
উপস্থিত হইলেন এবং রাজ। লোমপাড্রের সাহাযাগ্রাথী 
হুইলেন। লোমপাদের অনুরোধে মহামুনি খযাশুদ পরী শাস্তা 
দেবীকে সঙ্গে লইয়া আযোধ্যায় গমন 'করিলেন। সরযু 
নদীর তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল, নির্ধিিদ্বে যজ্ের 
পরিসমাপ্থি হইল। তৎপরে দশরথ মহ্র্ধি খয্যশূজ্জকে 
বলিলেন, “মুনেঃ যাহাতে আমার বংশরক্ষ! হয়, আপনি এরপ 
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কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করুন।” তখন খধ্যশৃর্গ দশরথকে পুভ্রেটি 
যজ্ধের আয়োজনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। যজ্জের অনুষ্ঠান 
হইল। অপুজ্রক দশরথ পুজ কামনায় পুজেস্তি যজ্ করিতে ছিলেন, 
বিষু তাহার পুত্রকে জন্মগ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 
আনস্তর রাজ। দশরথের ধজ্ধের অগ্নি হইতে সুর্য্যের ন্যায় তেজ- 
বিশিষ্ট এক মহাপুরুষ দিব্য পায়সপুর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং 
ছুই হস্তে ধারণ করিয়! উত্থিত হইলেন। তিনি দশরথকে 
, কহিলেন, “মহারাজ, আঁমাকে প্রজাপতি ব্রন্মা। প্রেরণ করিয়। 
ছেন” । দ্রশরথ, করযৌড়ে কহিলেন, “ভগবন্‌ ! আজ্ঞা করুন, 
আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।” তখন তিনি, 
কহিলেন, “মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করায় 
এই পায়ন প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে আপনি যে নিমিত্ত 
যঙ্জানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত গতী হইতে তাহা গ্রাণ্ড , 
হইবেন। রাজা দশরথ তাহার বাক্য শিরোধার্য করিয়া সেই 
দেবদত্ত হিরণয় পাত্র মন্তকে গ্রহণ করিলেন । সেই দ্েব- 
পুরুষ অগ্নিকুণ্ডে অন্তর্থিত হইলেন । . 

অনভ্তর রাজা দশরথ অন্তঃগুরে প্রবেশ করিয়াই 
কৌশল্যাকে কহিলেন, তুমি পুভ্রলাতের জন্য এই পায়স। 
গ্রহণ কর। এই'বলিয়৷ সেই পায়সের জর্দাংশ কৌশল্যাকে 
দ্িলেন। তৎপরে কৌশল্য। দশরথের. অনুরোধে স্বীয় পাঁয়ুদের 
আর্দাংশ অুষিত্রকে প্রদান করিলেন । অনন্তর যে জর্দাংশ 
অবশিষ্ট রহিল তাহা কৈরুকয়ীকে প্রদান করিয়া তাহার 
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আর্দীংশ স্থুমিত্রাকে দিতে অনুরোধ করিলেন। মহিষীরা 
রাজার ব্যবহারে অতিশয় আনন্দিত হইলেন । যথা সময়ে 
কৌশল্য। ও কৈকেয়ী একটী অন্তান এবং সুমিতরা যমজ 
কুমার গ্রসব করিলেন। কৌশল্যার পুজ্ের নাম গাম, 
কৈকেয়ীর পুজের নাম ভরত এবং স্তমিত্রার পুজদ্বয়ের নাম 
লক্মমণ ও শত্রপ্ঘ। রাঁজকুমারের! দিন দিন শশিকলার ন্যায় 
বদ্ধিভ“হইতে লাঁগিলেন। রাজা দশরথ কুমারগণের বি্কা 
শিক্ষার কাল উপস্থিত হইলে কুলগুরু বশিষ্ঠের হস্তে 
তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। কুমারগণ অন্পর্িনের মধোই 
ব্যাকরণ, কাব্য, চারিবেদ, চারিগঙ্গ, নীতি-শাস্ত্র, ধনুবিদ্যায় 
পারদর্শী হইলেন। গুণনিধি রামচন্দ্র পিতৃঁসেবায় সবিশেষ 
নিরত হুইলেন। চারি সহোদরে মধ্যে বিশেষ সন্ভাব থাঁকিলেও 
লগ্মগণ রামচন্দ্রের এবং শক্রত্ব ভুরত্রে বিধেষ অনুগত হইলেন । 

একদিন রাঁজা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত পুক্্রগণের বিঝাহের 
বিষয় আলোচন। করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বারপাল আসিয়! 
বলিল “মহারাজ !, “মহর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রাগমন করিয়াছেন ।" 
এইকথা শুনিয়া রাজা মন্ত্রিগণকে মঙ্গে লইয়। দ্বারদেশে 
আগিয়া মহধি'কে সবিশেষ অন্বর্ধীন। করিলেন । 

অনন্তর বিশ্বামিত্র দশরথের কুখল জিঙাপদ। করিয়া 
বলিলেন “মহারাজ ! জামি সম্প্রতি এক বঙ্জানুষ্ঠান করিতে 
ব্রতী হুইয়াছি। এবং যজ্ভ সমাণ্ড হইতে না হইতেই গারীচ 
ও স্থুবাহ নায়ে মহাবল ছুই রাস, উহার দানাগ্রকার বিদ্ 
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আচরণ করিতেছে । উহার! আমার যজ্ঞ বেদীতে মাংসখণ্ড 
নিক্ষেপ ও রক্তত্ষ্তি করিতেছে। যজ্ঞ সাধন করিবাঁর সময় 
কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্তৃবা নহে, এই কারণে 
আঁমি এই ছুইৎরাক্ষসের উপর রোঁধ প্রকাশ করি নাই। 
এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আঁপনি মহাবীর রাঁমকে আমার 
হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার গষত্ধে রক্ষিত হয়া 
রাক্ষসবধ করিতে সমর্থ হইবেন 1৮ 

দশরথ মহধির কথ৷ শ্রবণ করিয়! কিছুক্ষণ হতচেতন 
ইইয়। রহিলেন, পরে কহিলেন, “*মহর্যে! জন্প্রতি রামের 
'বয়স ঘোঁড়শ বংসর মাত্র। এই বয়সে রাক্ষস দিগের সহিত 
যুদ্ধ করা তাহার সাধ্য নহে। আমি স্বয়ং সেই সকল রাক্ষস 
বধের নিমিত্ত আপনার সহিত গমন করিব। তপোধন, 
আমি রাম ব্যতীত মুহূর্ত কাঁলের জন্য জীবিত থাকিতে 
পারিব না। দেখুন আমি অতি বৃদ্ধ বয়সে জতি ক্লেশে রামকে 
পাইয়াছি, চারি পুত্রের মধ্যে সর্ববজ্যেষ্ঠ গুণনিধি রামচন্দ্র 
আমার জীবনসর্ববস্ব। অতএব আপনি রামকে লইয়া! যাইবেন 
না।” মহর্ষি বলিলেন, “মহারাজ! আপনি প্রথমে আমার 
প্রীর্ঘন। পূর্ণ করিবেন বলিয়। স্বীকার করিয়াছিলেন, এন্সণে সে 
বিষয়ে পৰাজুখ হইতেছেন, এইরাপ ব্যবহার রখুবংশীয় দিগের 
উপযুক্ত হইতেছে না। আপনার, এই অত্যাচারে নিশ্চয় এই 
ংশ ক্ষয় হইবে। আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই আপনি স্থথে 
রাজ করুন|” 
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তখন মহযি+ বশিঠ দশরথকে কহিলেন, “মহারাজ! 
ধর্ম ত্াগকরা আপনার ন্যায় সত্যশীল লোকের উচিত নহে। 
এক্ষণে জাঁপনি গ্রতিজা রগ] করুন। মহারাজ ! রাম বয়সে 
বালক হইলেও রাক্ষস বধে সমর্থ হইবেন । *বিশেধতঃ মহ্র্ষি 
বিশ্বামিত্র রামচজ্রেব রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা বদাঁচই তাহার 
বল বিক্রম সহা কবিতে পারিবে না। অতএব রাঁমকে প্রেরণ 
করুন। আপমি ইহার সমভিব্যাহারে রামকে প্রেরণ করিতে 
কখন কুষ্টিত হইবেন না ন্বয়ং বিশ্বামিত্রই রাগসগণকে 
বিনষ্ট করিতে পারেন কেবল রামের কলাণের জন্য আিনার 
নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন। জনভ্তর রাঁজা 
দশরথ লক্ষণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন, এবং রামের 
মস্তক আত্রাণ করিয়া তাহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ 
করিলেন। বিশ্বামিত্র আস্তে, তাণ্র চলিলেন তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ রাম ও লক্ষণণ গমন করিতে লাগিলেন। 

মহুর্যি বিশ্বামিত্র অযোধ্য। হইতে অর্দা যোজনের অধিক 
পথ অতিক্রম করিয়! সরযুর দক্ষিণ তীরে পাম এই মধুর 
নাম উচ্চারণপুর্ব্বক কছিলেন, “বৎস! তুমি এই নদীর জল 
লইয়া আচমন কর। আমি তোমাকে "বলা ও “হাতিঝলা 
নামক ছুই মন্ত্র গ্রদান করিতেছি। এই মন্ত্র জপ করিলে 
জ্রিলোক মধ্যে তোমার তুল্য বলঝান্‌ দৃষ্টি গোচর হইবে না, 
কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে ন|। 
অনভ্তর রামচন্দ্র আচমন করিয়া "পবিত্র হইয়া বিখামিতের 


১২ বামায়ণ। 


নিকট হইতে “বলা? ও “অতিবলা” নামে ছুইটা বিদ্যা গ্রহণ 
করিলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বামিত্র 
তাহাদিগকে লইয়া! সরযূ নদীর তীরে রজনী যাপন করিতে 
লাগিলেন। রান্রি প্রভাত হইয়া আদিল তখন বিশ্বামিত্র 
বলিলেন "এই ভয়ানক বন ঘে অধিকার করিয়। বহিষ্ছে। 
কহিতেতি গুন, তাহার নাঁম তাঁড়ক। রাক্ষসী, এই রাক্ষসী 
স্বন্দের স্ত্রী। সে নিজে স্হঅ হস্তীর বল ধারণ করে, 
তাহার পুভ্রের নাঘ মারীচ। আমাদিগকে মেই ভাড়কার 
বন্‌ দিয়! গমন করিতে হইবে । রাম তুমি এখন এই ববাঁক্ষসীকে 
বিনাশ করিয়া এইবন নিরুপ্রব কর।” রার্ম মহধি'র আজ্ঞা 
শিরোধার্ধ্য করিলেন। 

পরিশেষে রাম ধন্ুবর্বাণ গ্রহণ করিয়! ধনুকে টক্গার দিতে 
লাগ্সিলেন, টঙ্কারের শব্দে বনের জীবজন্ ভীত হইয়। উঠিল । 
রানী তাড়কা আকুল হইয়া! মহাবেগে রামচন্্রের দিকে 
ধাবমান হইল। অক্পকাল মধ্যে আকাশে ধুলিরাশি উড়াইয়া 
অবিরত শিলবৃগ্টি বর্ণ করিতে লাগিল। রাম শরজালে 
রাক্ষদীর শিলাবৃষ্টি নিবারণ করিয়া তাহার বানদ্বয় “কর্তন 
করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্ত। ও 'কাতর হইয়া! তাহার 
সম্মুখে আস্ফালন করিতে লাগিল, তদ্র্শনে লগ্ষ্ণ ক্রোধে, 
তাহার, নাস। কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । 

তৎপ্রে তাঁড়কা প্রচ্ছম হই! অবিরত শিলাবৃষ্টি করিতে 
লাগিল। রাগ কণম্বরে তাহার সন্ধান পাইয়া শর'দ্বারা তাহাকে 
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বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষদী সিংহনাদ করিতে 
করিতে ধরাশায়ী হইল। রাম শর দ্বারা তাহার বক্ষস্থল 
বিদ্ধ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ পর্চতব প্রাণ্ড হইল। 

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিশ্বামিগ্ তাড়কাবধের 
জন্য রামচন্দ্রের প্রতি অতিশয় অন্তুষ্ট হইলেন। তিনি 
বলিলেন, “আইস আজ আমর! এইখানে রাত্রি যাপন করি, 
কল্য প্রভাতে আমরা আশ্রমে গমন করিব” এইস্থানে 
বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে দিব্যান্ত্র সমূহ দান করেন। 

পরদিন সকলে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, 
মহুর্ি যজ্জে ব্রতী হইয়া! মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। 
জন্যান্য তাপসেরা বলিলেন “মহর্ধি ছয় রাত্র মৌনাবলমন 
করিয়া রহিবেন। অতএব ভোমরা এই ছয় রাত্র তপোবন 
রক্ষা কর। অনন্তর রাম ও লক্মণ খধিগণের এইরূপ আদেশে 
দিবারাত্রি সেই তপোঁবন রক্ষা করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে 
পঞ্চম দিবদ অতীত, ষষ্ট দ্রিবস উপস্থিত। তন রাম 
নুমিত্রাতনয় লক্গণকে কহিলেন, “বৎস! এখন হইতেই 
সতর্ক হইয়া থাক |” 

এদিকে যজ্ত আরম্ত হইল, মহি” বিশ্বামিত্র যজ্ঞ অম্গাদন 
করিতেছিলেন এমন সময়ে সহসা সেই বেদি এজলিত হইয়া 
উঠিল। মারীচ, স্থুবান্থ এবং উহাদিগের অদ্ুটর সকল ভীষণ 
মুক্তি ধারণ করিয়া যজবেদীর উপর অবিরত রক্তবৃষ্টি করিতে 
লাগ্লীল। তখন রাম বেদির উপর*রক্তবৃষ্টি হইতে দোখিয়া 
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উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলন রারক্ষসেরা দ্রুতবেগে 
দলবদ্ধ হইয়। আসিতেছে । তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে 
দেখিয়া শরানে শর অন্ধান করিয়া মারীচেক বক্ষঃস্থলে 
নিক্ষেপ করিলেন। থারীচ আহত হইয়া শত যোজন দূরে 
মহাসাগরে পতিত হইল। তখন রাম আগ্নেয়াক্স স্ুবাহুর 
বক্ষস্থলে গিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু তৎক্ষণাৎ নিহত হুইল 
পরে তিনি অবশিষ্ট রাক্ষমগণকে নিহত করিলেন। 

মহর্ধি বিশ্বামিত্রের যঞ্জ্ত নির্বিবিত্বে পরিসগাণ্ড হইল এবং এই 
বনকে নিতান্ত নিরুপদ্রব মনে করিয়া তিনি রামকে কহিলেন, 
“বৎস! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইলাম, তুমি গুরুবাকা যথার্থ ই 
প্রতিপাপন করিলে । হাতঃপর এই আঁঙ্রম যথার্থ ই সিদ্ধাঙ্ম 
হইল 1” মহাবীর রাম ও লগ্মমণ হষ্ট মনে সেই তপোধনে 
রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন |, 

রজনী প্রভাত হইল। রাম লক্ষাণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করিয়া,মহর্ধি বিশ্বামিত্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে 
অভিবাদন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, “ভগবন্‌! আপনার 
এই ছুই কিন্কার উপস্থিত আজ্ঞা করুন, আমাদিগকে আর কি 
করিতে হইবে 1৮ 

তখন বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন "মিথিলধিপতি জনক 
এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন । আমর! সকলে সেই ধজ্জ দর্শনার্থ 
গমন করিব। বৎস! এখন আঁমাদিগের সমভিব্যাহণারে 
তোাকেও তথায় যাইতে* হইবে । তুমি তথায়. গেলে জন্ুু্ীর 
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এক অদ্ভুত শরাসন দেখিতে পাইবে। পুরর্বকীলে দেবতারা 
মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞ সভায় .উহা৷ দান করিয়াছিলেন । 
“সন্মুয্যের কথা কি, সরান, রা্ষুন ও গন্ধবেরবরাও এউ কঠোর 
ও ভীষণ শরাসনে বাণ আরোপণ করিতে পারেন না। জনক- 
রাজ এই উৎকৃষ্ট ধনুকরত্র দেবগণের নিকট যজজানম্বরূপ 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দেবতারা উহা তাহাকে প্রধান করেন, 
এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ন্যায় স্বগুহে রাখিয়। উহার 
অর্চনা করিয়া থাকেন! বস! চল তুমি মিথিলা! দেশে 
মহাত্মা জনকের সেই ধনুক ও অত্ভুত যর দর্শন করিয়। 
আ[সিবে। “অনন্তর তাহারা মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন 
এবং নন্ুদুর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর (হীরে উপস্থিত 
হইলেন। রাম কৌতুহলবশতঃ বিশ্বা মিত্রকে জিষ্ঠা৷ করিলেন, 
'ভগবন্! বথায় আমর! উপস্থিত হইয়াছি,ইহা (কোন স্থান ? 
মহর্ধি কহিলেন, “বৎস! এইটা মহাত্মা গৌতমের আশ্রম 
তিনি এইস্থানে তাঁহারা পতী অহলযার সহিত বুকাল ধরিয়া 
তপস্যা করিয়াছিলেন । পরিশেষে তীহার পতবীর গাপাচরণে 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত দিয় বলিলেন, “রে 
ছুঃশীলে! তোকে এই আশমে অন্যের অনৃশ্ঠ। হইয়। 
ভন্মরাশিতে শয়ন এবং ঝায়ুমাত্র ভঙ্ষণপুর্বক কালযাগন 
করিতে হইবে। স্বকৃত কাঁ্যের জন্য তোর অনুতাপের আর 
পরিসীমা] থাকিবে না । 

এইরূপে বন্ছু সহত্র বৎসর ভতীত হইয়া যাইবে । এক 
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সময়ে দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন, 
তুই লোভ ও মোহের বশবর্তী না হইয়া তাহার আতিথ্য 
করিলে, তদ্দারা তোর এই' পাঁপ ধ্বংস হইবে এবং ই 
পুনর্্বার পূর্ব্বগাব প্রাপ্ত হই) আমার সহিত সম্মিলিত 
হইবি 1? 

অনস্তর রাম লক্ষাণের সহিত তীর আশ্রমে মহষি” 
বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। অহল্যার শাপ 
'মৌচন হইল। অহল্যা পাণ্ভার্ঘ্য প্রদান পূর্বক তাহাদের আতিথ্য 
করিলেন, রাম অহল্যাকে বন্দনা! করিলেন । পরিশেষে 
তাঁহারা গৌতমের আশ্রম হইতে বহিরগত হইয়। ক্রমে জনকের 
য্্ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। 

রাজধি“জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ গাইবা- 
মাত্র পুরোহিত শতানন্দকে আশ্রে লইয়া অর্থ্য হস্তে ভ্রুতপদে 
তথায় আগমন করিয়া সসন্ত্রমে তাহাকে পুজা করিলেন, পরে 
মহারাজ হুষ্ট চিত্তে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
ভগবন্‌] এইখানে জিজ্ঞাসা করি এই বীরদ্বয় কাহার পুত্র? 
কিরপে ও কি জন্য এই ছুর্গম পথ আতিক্রম করিয়া এইখানে 
আগমন করিয়াছেন ?% 

বিশ্বামিত্র কহিলেন, “মহারাজ । এই যে দুইটা কুমারকে 
দেখিতেছেন, ইহার! রাজা দশরথের পুক্র! মহর্ষি রাম ও 
লঙ্গণের এইরূপ পরিচয় দিয়া ভীহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত 
বর্ন করিলেন।” পরে বলিলেন, %আপনার গৃহে যে ধনু 
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সংগৃহীত আছ্ছে এই ছুই ক্ষত্রিয় কুমার তাহা দেখিবার ওগ্স্য 
আগমন করিয়াছেন । আপনি ইন্ভাপিগকে সেহ শগাঁসন প্রদর্শন 


সি ইহার! সফলকাম /৫ইয়। যথায় ইচ%। গ্রতিগ্গন 
করিবেন ২. ” 


ভ্রনক কাঁহলেনজ্জর্পোধিন ! যে স্তরে এই ধনু আমার হস্ত" 
গৃতুহইয়াছে, আপনি অগ্রে তাহ! শ্রাবণ বকুন। পুর্ব মহাঝল 
রুদ্র দক্ষ বিনাশের নিমিত্ত, অণলালাক্রমে এই শরাপন 
আঁকর্ষণ করিয়া রোধভরে স্থবগণকে কহিয়াঁছিলেন, গ্ুরগণ ! 
আমি যজ্ভভাগ প্রার্থন। করিতেছি কিন্তু তোমরা আমায় যজ্াংশ 
দানে সম্মত হইতেছ না । এই কারণে আমি এই গরাসন দ্বারা 
তোমাদিগের শিরষ্ছেদন করিব | আাঁদিদেৰ মাদেধের এই 
সকল কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইরা স্ততিবাক্যে 
তাহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন । তখন ভগবান্‌ রুদ্র প্রেশধ 
অন্বরণ করিয়া শ্রীতমনে তাহাদিগকে এ ধনু প্রদান করিলেন । 
'দ্েবতারা। তাঁহার নিকট ধনু লাঁভ করিয়৷ আগার পুর্ধ্বপুরুধ 
নিমির জ্যেষ্ঠ পুজ মহারাজ দেবরাতের নিকট ' ন্যসপরাপ উহ। 
ঝাখিয়াছেন। 

অনন্তর একদা আাঁমি হলদ্ার] বন্ভঞ্ষেত্রে শোধন করিতে" 
ছিলাম।, এ সময় লালপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উ্থিত হয় । 
এ কন্যা ক্ষেত্রশোথনকালে হলমুখ হইতে উত্থিত হুল বণিয়া 
আমি উহার নাম সীতা রাখিয়াছিলাম। এই আযোণিসস্তবা 


তনয় আমার পৃঁহে পরিবদ্ধিতা হয়।* অনন্তর আমি এই পণ 
চর 






তি 
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করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই কান্মুকে জ্যাযোজনা করিতে পারি- 
বেন, আমি তহাকেই এই কন্যা! দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহোপ- 
যোগী বয়ঃগ্রাপ্তা হইল। অংনকানেক রাজা আসিয়া তাহা! 
প্রার্থনা করিতে "লাগিলেন, কিছ আমি উহাকে এ 
সম্প্রান করি নাই। পীর 

পরে নৃপতিগণ এ হরধনুর সার জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় মিথি 
লাঁয় আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা উহ্থা গ্রহণ 
কি উত্তোলন করিতে পারেন ন্ট । তপোধন ! কি মহী- 
পালগণের এইরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই জগত্যা তশাহা- 
দিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে যেরূপ ঘটে 
তাহাঁও শ্রাবণ করুন। ভূপালগণ এইরূপ বীধ্যগুক্ষে কৃতকার্ধ্য 
হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়।৷ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, 
এবং আমিই এক কঠিন পণ করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছি নিশ্চয় করিয়! বলপুরব্বক কন্য! গ্রহণের মানসে মিথিলা 
অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপগ্রব হইতে লাগিল, 
আমি দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলাম। কিন্তু সম্বৎমর পুর্ণ হইতেই আমার ছুর্গের সমুদয় 
উপকরণ নিঃশেধিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আঁমি যারগর নাই 
দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের 
প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাগ | অনন্তর তাহার! শ্রীত হইয়! যুদ্ধের 
চতুরঞ্গিনী দেন! প্রদান করিলেন। /আঁমি ভূপালগণের সহিত 
পুনর্বার সংগ্রামে অবতীর্ট হইলাম । উভয় পঞ্কে বিস্তর লোক 
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ক্ষয় হইতে লাগিল 1 পরে নিবীধ্য সন্দি্বীর্ধ্য রা ঢার 


পামরেরা অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলায়ন, 


রিল। ণ 
রি নিক্গির্ণএত কাঁণড হইয়াছে সেই কোদও 


এক্ষণে রাগ উলার্নিণকে দেখাইতেছি। যর্দি রাম উহাতে 
জ্যায়োখনা করিতে পারেন তাহা হইলে আমি ইহাকে কণ্যাদান 
করিব। এঁ ধনু আঙ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহ নির্িত 
মঞ্চুষামধ্যে স্থাপিত ছিল । ।রাজার আদেশে অতি দীর্ঘকায় পাঁচ 
সহজ মনুষ্য কথঝিৎ উহা! আকর্ষণপূর্ব্বক আনিতে লাগিল । 
তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষমণকে ধনু দেখাই- 
বার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহধি, কৌশিককে কহিলেন, ত্রঙগান্‌ 
আমার পুর্ব্বপুরুষগণ এই ধন্বু অর্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত 
মহাবীধ্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষায় অপমর্থ হন, তাহারাও 
ইহার পুজা করেন। এই ধনুর কথ! অধিক আর কি বছিব, * 
মনুধা দুরে থাকুক স্ুরাস্ুর ষক্ষ রঙ্গ গণবর্ব “কিম্নর ও উরগেরাও 
ইহ। আকর্ষণ। উত্তোলন, আ|স্ম'লন এবং উহাতে জাযেজন 
ও শরযোজন। করিতে পারেন না| তপোধন ! আঁমি সেই ধনু 
আনাইলাম, আঁপনি উহা এই কুমারদয়কে গ্রদশ্নি:করান। 
অনন্তর কৌশিক রাঘকে কহিলেন, বস ! ভূমি এসখে এই 
হরধনু নিরীক্ষণ কর। রাম মহযির আদেশে মর্জুযা উদঘাটন ও 
ধনু নিরবীক্ষণপূর্র্বক, কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু করতলে দ্পশ 
করিতেছি । এর্খনকি ইহা আমার্কে উত্তোলন ও আকর্ণণ 
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করিতে হইবে & সথারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে 
সম্মতি গ্রদান“করিলেন। ভথ্ধা রাম অবলীলাক্রমে এ শরাসনে 


ষ্িগ্রহণ এবং সর্দদমক্ষে তাহাতে জ্যা আরোপর্ণপুর্ব 
আকর্ণণ করিংলনণ কোদপ্ু জিত কারি 
বঙ্জনির্ধোধের ন্যার একটী ঘোর ও গভীর ঈ্দ হইল | পর্বত 
বিদীর্ণ হঈলে "যেরূপ ভূভাগ কম্পিত হয়, চারিদিক সেইকুপু 
কাপিয়া উঠিল | 
গগানকার পরিণরে রাজ। জনকের যে এতকাল সংশয় ছিল 

তাহ! অপনীত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহি- 
লেন ভগবন্‌! আছি এই দাশরথি রামের বী্ধ্য পরীক্ষ। করিলাম । 
ধনুর ব্যাপার অতি চমৎকার, আমি মনেও করি নাই; যে, ইহা 
কখনও সগ্তব হইবে । - এখন রামের সহিত সীভাঁর বিবাহ হইয়া 
আমার একটা কুলকীন্তি স্থাপিত হউক। বলিতে কি, এত 
“দিনের পর আমার প্রতিজ্ঞ পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি অনু 
মতি করুন, আমার দু্তগণ থে আরোহণপুর্ধক অবিলম্বে 
. অযোধ্যায় গমন করুক | বিময়বাক্যে মহারাজ ঘরখরথকে এই 
স্থানে আনয়ন এবং হরধনুর্ভঙ্গ পণে রামের সীত। লাভ হইল, 
এ কথাও নিষেদন করুক; রাজকুমার রাম ও লক্ষণ যে 
নির্বত্বে আছেন, ইহার! এই সংবাদ দিবে। 

॥  মহুর্বি বিশ্বামিত্র রাজধি জনকের প্রার্থনায় তৎক্দণাৎ সন্মত 
-হইলেন।-জনকও রাজা দশর্থকে এই বৃত্তান্ত ্নপন ও তাহাকে 
আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুভদিগকে দিয়া জীখোধ্যায় প্রেরণ 
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করিলেন। দুতগণ াজর্ধ জনকর আদেশে অআোধা।ভিমুখে 
যাইনে লাগিল । পগে তিন রালি অতীত হইগা গেল। তাহ” 
স্্ুগের ধাহন সকল ক্লান্ত হই! পড়িল । আমণও খ্তদূণ তি” 
হাতে অধ্যায় উপস্থিত হইগ। 
রাজা দখরঈ, দূতের মুখে এই সংবাদ শ্রবণপুর্ধক যাপখথ 
শ্জীনদ্দিত হইলেন, এবং বশি্ঠ বামদের ও মন্্রীদিগকে 
কহিলেন, এক্ষণে বৎস বাম লক্দাণের মহিত মহ্থর্ষি কৌশিকেব 
গ্রযত্রে বিদ্রেহ নগরে বাঁস করিতেছেন । মধিজনক ভ্টাঁহাব 
বলবীর্ষোর পরীক্ষ। করিয়। তাহাকে কণ্ঠাদানে শংকঞ্ঠা করিয়।- 
ছেন। এখন আপনার যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্বের ধোঁগ্া 
বিবেচন। কবেন, ভাহা হইলে চলুন,আমরা সকলে বিদেহ নগবে 
শীত গমন করি, কাঁপাতিপাতের আর আবসর নাই । মন্ত্রিগণ 
খধিরিগেব সহিত দশরথের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। 
তখন কোশলাধিগতি, পরম প্রীত হইয়া ভীহারদিগকে কহিলেন, 
তবে আমর! কল্যই সিথিলাভিমুখে যা! করিব । 
অনন্তর রাত্রি প্রভাতে রাজা দশরণ উপার্ধায ও বঞ্জুগণে 
পরিবুত তইঘা জষ্টশনে স্ুমন্্কে আহ্বানপুরর্বক ঝভিলেন, স্মন্ত 
অগ্য ধনাধ্যঙ্ষের হুব্গিত হইয়া গ্রভৃত ধনরত্রের সহিত গঞ্জে 
গমন করুক । আমার শাদেশে চই্বজিনী মেনা সুপচ্জিত হয] 
,নিগতি হউক | ভগবান বশিষ্ঠ, বামদের, জাবালি। কশাপ, 
দীর্ঘায়ু মাকে ও কাত্যাযন এই সমস্ত ্রাঙ্গাণ অশ্ব ও শিবিকা 
যোগে খাতররদ্রুন। মহারাজ* জনকের দুতেরা শীঘ প্রস্থ 


চে রামায়ণ। 





হইবার নিমিত্ত ত্ববা দ্িতেছেন, অতএব ভামারাও রথে অশ্ব 
ঘোজনা করি। 
রথ স্থসজ্ভিত হইলে, দশর 
হইলেন, তাহার *জাদেশে সেনা' 
যাইতে লাগিল। পগে ঢারি দিবস 
সকলে মিথিলার সমুপস্থিত হইলেন । 
অনন্তব মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের গমন সংবাদে 
যৎপরোঁনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তীহাকে প্রাপ্ত হইয়। 
প্রীতিভরে যথোচিত উপাচারে অর্চনা করতঃ কহিলেন,নরনাথ! 
আপনি ত নির্ধিদ্বে আসিয়াছেন? আপনার আগমন আমার 
ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই দুই রাজকুমারের 
বিবাহ জনিত প্রীতি অনুভব করুন| ্থরগণ পরিবৃত সররাজ 
ইন্দরেব ন্যায় স্বয়ং ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রগণের সহিত 
উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেও আঁমার সৌভাগ্য গর্বেধের পরিসীমা 
নাই। এক্ণে আমার ভাগ্য গুণে মহাবীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত 
সম্বন্ধ নিবন্ধন'কুল অলঙ্কৃত হইল। মহারাজ ! আপনি শ্বয়ংই খষি- 
গণের সহিত কল্য প্রভাতে যঙ্সমাধানাস্তে বিবাহ ক্রিয়া নির্ববাহ 
কবিয়া দিবেন। রাজা দশবথ মহুধিগণ সমক্ষে জনকের বাক্য 
অআবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ | ইহা অপেক্ষা আনন্দের 
বিষয় কি আছে ৪ আপনি যে বিষয়েব প্রসঙ্গ কবিতেছেন,তাহাঁতে 
আমরা সম্মত হইলাম | তখন রাজর্ধি জনক অরবনধ্যাপতির এই 
রূপ বাকা শ্রবণগোচর কবির যাবপর নাই আনন্দিত হইলেন । 


খষিগণের সাইত নিজ্ঞা্ঠ 







আদ্িকাও্ড। হত 


পরদিন রাজা জনক সর্্ধাভরণবিভূষিতা সীতাক্ে আনয়ন 

এবং রামের অভিমুখে ও অগ্নির স্গক্ষে সংস্থাপন করিয়! কহি-। 
"জেন রাম! এই দীত। আমার দুহিতা, ইনি তেমার সহ্ধর্ষিধী 
হইলেন” তি ইহার, গ্রদি গ্রহণ কর, মঙ্গল*হইবে, এই মহা" 
ভাগ! পতিব্রত। হউন এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার আনুগতা 
 খাশুর্দী। এই বলিয়া রাজধিজনক রামের হস্তে মন্ত্রপুত জল 

মিক্গেপ করিলেন, দেবত। ও খ্ষিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। 
নিরবচ্ছিন্ন ছুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল | 

রাজা জনক মন্তরেচ্চারণ ও জলপ্রক্ষেপ পরর্বক রাঁমকে সীতা 
সন্প্রদান করিয়া হৃংটমনে লঙ্গবণকে কহিলেন, লঙগনণ ! এক্ষণে 
তুমি এই স্থানে আগমন কর, তোমার মন্গল হউক! আমি 
উর্িলাকে সম্প্রদান করি,তুমি অবিলম্বে ইহ্থার পাণিগ্রহণ কর। 
জনক লক্ষাণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত! তুমি 
মাগুবীকে গ্রহণ কর। তোমরা সুশীল ও ব্রতপরায়ণ। এগ্সগথে 
আর বিলম্ব না৷ করিয়৷ পত্বীগণের সহিত সমাগত হও । 

অনস্তর এই চারি রাজকুমার বশিষ্ঠের মতানুসারে এ চারিটা 
রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে তখহার! অগ্িবেদী 
রাজ৷ জনক ও মহাত্মা খধিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাক্োজ 
প্রণালী আনুসারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্ট 
হইতে লাগিল। দিব্য ছুন্দুভি ও অন্যানা বাদা বাদিত হইতে 
লাগিল। অগ্নর! সরুল নৃত্য এবং গন্ধর্ধেরা মধুর খবরে গান 
আরম্ত করিল ।“তদৃষ্টে সকলের বিশ্ময়ের আর পরিসীমা রহিল 





২৪ বামায়ণ ॥ 


না। পরে রাজা দশবথের পুক্রগণ তিন্ধার অগ্নি প্রদক্ষিণ 
করিয়া পত্বীর্দিগের সহিত তিবিরে গমন করিলেন । দশরথও 
বর বধূ সঙ্গমে নানাঁরূপ মঙ্গলীচরণ করিঝ! উহাদিগের অগগার্সি 
হইলেন।  * 

পরদিন এভাতে মছ্র্থিবিশ্বামিত্র রীর্টীর্পদশরথও জনককে 
ন্তাষণপুরর্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন । দশরথও বীজধানী 
অধোঁধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন 
মিথিলাধিনীথ জনক গরফুল্মনে কন্যাঁগণকে বনু সংখ্যক গো, 
, উৎকৃষ্ট কম্বল কৌশেয় বসন,বহুসংখ্যক বস্ত্র সুসজ্জিত হ্তী,অশ্ব, 
রথ, পদাতিক এবং স্ৃবণ, রজত, মুক্তা ও প্রবাল, কন্যধন স্বধপ 
দান করিলেন। প্রত্যেক কম্ণাকে শতমংখ্যক সখী এবং দাসী 
ও দাস দিলেন। এইরূপে বিবাহ কালীন সমস্ত লৌকিক কার্ধ্যই 
সুসম্পন্ন হইইল। তখন মহারাজ জনক দশরথের আদেশে স্বীয় 
আবাদে প্রবেশ করিলেন । দশরথও খধিগণকে অগ্রবস্তাঁ করিয়া 
টতুরজ বল সমভিব্যাহাঁরে পুজ্রদিগকে জর্জে লইয়া! অযোধ্যাভি- 
মুখে চলিলেন। পথিমধ্যে পরশুরাম দশরথের গতিরোঁধ করেন 
লাম পরগুরামের বৈষ্ণব ধনু দ্বিখও করিলে পরগুরাম নিরন্তর 
হন), 


অযৌধ্যাকাশ্ড। 


শানন্তর রাজা দরশরথ ধোগ্য অবপরে আপনার "ও প্রন্গাগণের 
হিন্ার্থে এবং রামেব ও প্রগাঁগণের প্রতি নে প্রদর্শনাথে 
. রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেকে কৃতসংকল্পা হইলেন। তিনি 
রামকে কহিলেন, বঙ্গ! তুমি আমার সব্বপ্রধানা সর্বাংশ- 
স্বশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি 
সর্ববাংশে আমার অনুরূগ এবং সকল পুজ্েব মধ্যে জধবপ্টণে 
গুরণবান্। খইজন্য তোমাকে যৎপরোনান্তি সেই করির। থাকি 
তুমি নিজগুণে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ, অতএব এগ্মণে 
চন্দ্রের পুষ্যা সংক্রমণ হইলে স্বয়ং যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ কর। 

অনন্তর রামকে বিদায় দিয়! রাজা দশরথ তান্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন তথায় রামকে পুনরায় ডাকাইয়। কহিঞেন, বৎস ! অগ্ 
প্রজাবর্গ তোমারই হস্তে পালন ভার দেখিবার বাসনা করিতে, 
এইজন্য আমি তো।মাঁকেই রাজ্যে অভিষেক করিণ। বিশেষতঃ 
আজ আমি নিদ্রাঘোগে অশুভ স্বপন দেখিয়াছি, যেন দিতে, 
বজঘাত ও ঘোর রবে উদ্কাপাত হইছেছে | দৈবজর! শন 
তেছেন, সূর্য, মঙ্গল ও রাছ এই তিন ধারণ এহ আমার জখম 
নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ অণ্থভ নিগিগু উপস্থিত 
হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন। এমুন কিং তাহার মৃত্যু ঘটনাও 


২৬, বামায়ণ। 


ইহাতে মন্তবপর হইতে পারে। বৎস! মনুয্যের চিন্ত স্বভাবতঃ 
অস্থির । অতএব আঁমার মনে ভাবান্তর না হইতেই তুমি রাজ্য- 
(ভার গ্রহণ কর। অগ্ পুনর্ববস্থ নক্ষত্রে চন্দ্রের সার হইয়াছে। 
জ্যোতির্বেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের পুষ্যা ভোগ আগামী দিবসে 
ঘটিবে। এগ্ষণে আমি তোমায় যৌবরাঞ্য দিবার জন্য ব্যগ্ 
হইয়াছি। ইচ্ছা, কল্যই তোমাকে অভিষেক করিব। অতএব 
ভুমি আঞিকার রাত্রিযোগে বধু সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন 
ও উপবাস করিয় কুশশধ্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। 

এ দিকে রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, 
তগোধন | অদ্য আপনি রামের বিদ্বশীত্তি ও রাজ্য প্রাপ্তির 
নিখিত্ত পীতা ও তাহাকে উপবাদ করিবার শাদেশ প্রদান করিয়া 
আাস্ুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রামের নিকট আগমনপুরর্বক কহিলেন, 
বস! রাজ! দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। 
তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাআীজ্যভার অর্পণ করিবেন । অদ্য 
তুমি জানকীর সহিত উপবাস করিয়। থাকিও কল্য পরাতে মহা- 
রাজ শ্রীতিসহকাবে তোমায় রাজপদে অধিরাঢ় দেখিবেন। এই 
বলিয়। বিশুদ্ধদ্ঘভাব মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণপুর্বক জাঁনকী ও রামকে 
উপবাসে সংকল্প করাইলেন এবং তিৎগ্রদত্ত পুজা গ্রহণ করিয়া 
তাহার অভিমতে তথা হইতে নিষ্জান্ত হলেন । 

বশিষ্ঠদেব বিদায়গ্রহণ করিলে রাম কৃতত্সান হইয়া! বিশাঁল- 
'লোচন! জানকীর সহিত্ভ একান্ত মনে নারায়ণের আরাধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এ মহান্‌ দেব্তাকে “নম্কার করিয়া 
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হবিপাত্র গ্রহণপুর্ধক তাহার উদ্দেশে প্রজ্ছলিত ছুতাশনে 
আত প্রদান করিতে লাগিলেন । পরে হবির হোমের 
শেষ ভক্ষণ পুর্বক নারায়ণ ধ্যান ও তাহার নিকট আপনার 
ইট সিদ্ধি প্রার্থনা করিয়। মৌনভাবে এ দেবীলয়ের মধোই 
সীতার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিয়া! রহিলেন। রাত প্রহর 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শম্যা হইতে গাক্োখান করিয়া 
আধিকৃত লোকদিগকে স্থগ্রণালা ক্রমে গৃহ সঙ্জায় অনুমতি 
প্রদান করিলেন। এ সময় সুত, মাগধ ও বন্দিগণ সর্বরী 
প্রভাত ভইয়াছে দেখিয়া, মধুর শ্বরে মঙ্গল গীত গান করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। রাম সন্ধ্যা উপাসনা সমমাপনপুর্বক সমাহিত- 
চিত্তে গায়ন্ত্রী জপ করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র 
পষ্টবন্ত্র পরিধানপুর্থক নারায়ণের স্ততিবাদ ও বন্দনা করিয়া 
বিপ্রগণ দারা স্বস্তিবাঁচন করাইলেন। তৃর্যাধবনি এবং 
বিপ্রগণেব মধুর ও গভীর পুণ্যাহ ঘোঁষে সমস্ত রজনী প্রতি- 
পৰনিত হইয়া উঠিল । তৎকালে রাম জাঁনকীর সভিত উপবাস 
করিয়া আঁছেন, এই সংবাদে নগর বাসী সকলেই যারপর নাই 
আননিদত হল । । রর 

মন্থরা রাজমহিনী কৈকেয়ীর দাদী । চারিদিকে বাঁদ্যধ্বমি 
হইতেছে । সকলেই আনন্দে উদমান্ত। বেদগানে নগর ত্য 
করিয়া উঠিতেছে । এবং হস্তী, অশ্ব, গো, বৃষ পর্যান্ত আনন্দ 
নাদ করিতেছে। পরিচারিক1 মন্থুরা অযোধ্যায় এইবীগ উৎ- 
সবের আয়োজন দেখিয়া! অতিশয় বিশ্মিত হইল। অনন্তর সে 
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অদুবে এক যাত্রীকে ধবল পট্টবন্্র পগিধানপুবর্বক হর্ষোৎফুল্প 
লোচনে দর্ডীষমান দেখিয়। জিজ্ভাসিল ধাঁত্রি! রাগ জণনী 
কৌনশল্যা ব্যার়কু্ঠ হইয়। আঁজ কি কারণে মহা আনন্দে ধন 
দান করিতেছেন? আজ সকলেরই আন্তরিক হর্ষের কারণ কি? 
আজ মহীপাঁলপই বা এমন কিকাজ করিবেন? তখন ধাত্রী 
হর্যাবেগে উন্মাস্ত হইয়া! কহিল, | মন্থর আ মহাঁবাজ শান্ত 
প্রকৃতি স্থশীল রামকে যৌবরাঙ্জা প্রদান করিবেন। ' 
অগাধুদর্শিনী মন্ত্র ধাত্রীমুখে এই কথা শুনিঝামাত্র ক্রোফে 
প্রজগিত হইয়। উঠিল এবং সেই কৈলাস শিখরকার প্রাসাদ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগুহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, 
মুড়ে! গাত্রোখান কর, বৃথা আর কেন শয়ন করিয়া আছ। 
- তোমার সর্বনাশ উপস্থিত। তুমি কি বুঝিতেছ না যে, দুঃখ 
ভাব প্রবল বেগে 'তোমায় পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাঁজার 
তরে কেন নিরর্থক সৌভাগ্য গর্বে স্ফীত হও 1 শ্রীম্মকাঁলীন' 
নদীর আোতের হ্যায় তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই । 
রাজমহিষী কৈকেয়ী শারদীয় চন্দ্রকলার স্থাঁয় হ্থাস্তমুখে 
শয্যা হইতে গাত্রোথান করিলেন এবং গুভ অভিষেক সংবাদে 
সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাঁকে, পারিতোষিক স্বরূপ উৎকৃষ্ট 
অলঙ্কার প্রদ্ানপূর্ববক প্রফুল্ল মনে কহিলেন, মন্তরে ! তুমি 
আমায় আজ কি আহলাঁদের কখাই শুনাইলে ! এফণে আগার 
এমন কি আছে যাহা প্রদান করিলে এই স্ুসংবাদের অনুরূপ 
ইইতে পারে। বৎস র্ীম ও ভরত উভয়েই আমার পক্ষে 
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সমান) সুতরাং মহারাজ যে রামকে 'রাঁজাদান *রিবেনঃ 
ইহাতে আমায়ই অধিকতর সন্তোষ । বণিতে কি, ইছা 
অপেক্ষা শ্রীতিকর সংবাদ গাব আমার কিছুই নাই। 
মন্থরে ! ' তুমিই অজ আমায় তাহা শুলাইলে। এন্সণে 
খল, ,তোমার কি গ্রার্থনীয় আছে, আঁমি তোগাঁকে দান 
করিব । 

তখন মন্থর! অতিশয় ছুংখিত হইল এবং দীর্ঘনিশ্বাম। পরি- 
ত্যাগ পুবর্ক কহিল, কৈকেয়ী ! দেখ, রাজার সকল পুত্র কিছু 
রাজ্য পান না; পাইলে একটী মহান্‌ আনর্থ উপস্থিত হয়, এই 
জন্য নৃপতির! পুক্রগণের মধ্যে হয় সপর্ব জ্যেষ্ঠ) ন। হয় খিনি 
অবধপেক্ষা গুণ শ্রেষ্ঠ, তীহাঁকেই রাজ্যের ভারা্পণ করেন 
এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কাইতেছি, অতঃপর ভরত আনাথের 
স্তায় বাজবংশ ও মুখ সৌভাগ্য হুইতে বঞ্চিত হইবেন । রাম 
ও লক্মণ পরস্পর পরস্পরের রক্ষক। ছুই অঙ্িনী কুমারের 
স্তায় তাঁহাদের সৌন্রাত্র স্বর বিদিত আছে। এইজগ্ রাম 
ভ্রাতা লদ্মণের কিছুমাত্র এনিধট করিবে না। কিন্তু সেষে 
ভরতের, প্রাণহস্ত। হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 
এন্সণে ভরত রাজগৃছ হইতে ধরেন গ্রস্থান করুণ, আমার ত 
ইহাই ভ্রীতিকর বোঁধ হইতেছে । 

তখন রাঁজমহিখী কৈকেরী ক্রোধে প্রজ্লিত হইয়া 
উঠিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপুরর্ক কহিলেন, মগ্থরে ! 
আজই আমি রামকে বনবাঁস দিব এক আঁজই আমি ভরতে 
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রাঁজো অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আগার অভীষ্ট 
দিদ্ধ হইতে পারে, তুগি তাঁহ! বুঝিয়া দেখ। 

আপাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাজ্য/ভিষেকের ব্যাথাত 
দিবার জন্ কৈক্ষেয়ীকে কহিল দেবি ! এক্ষণে তুমি মহারাঁজকে 
রামের রাজ্যাভিযেক হইতে, ক্ষান্ত কর, তাঁহার নিকট রামের 
চতুর্দশ বগুসরের বনবান ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর । 
রাম চতুর্দিশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হইলে তোমার পুক্র 
ভরত এই সমযগ্নের মধ্যে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে 
অটল হইয়া বসিতে পারিবেন । 

এদিকে রাজ! দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন 
করিয়। সভাস্থ লোকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, বুঝি 
প্রাণপ্রিয় কৈকেঘী তাহ! জানেন না, তিনি এই ভাবিয়! এই 
প্রিয় সংবাদ দিবার জন্য কৈকেয়ীর বক্ষায় প্রবিষ্টহইলেন। 
দেখিলেন তথায় ইতস্ততঃ কুজা ও অন্যান্য স্রীলৌক সকল 
রহিয়াছে । কোথাও শুক, ম্যুর, তৌর্চ ও হংঘগণ কলরব 
করিতেছে । কোথাও বেণু বীণা প্রভূত বাদ্য মধুর স্বরে 
বাঁদিত হইতেছে । কোন স্থলে লতাগৃহ ও নানারূপ চিত্রিত 
গৃহ, কোঁথাও সর্বদা বিকশিত, সর্ববকাল ফলপ্রদ নানারূপ 
বু্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল অপুর্ব শোভা বিস্তার 
করিতেছে । কোথাও গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও 
আসন প্রস্তত, কোঁথাঁও ন্মুন্দর দীর্থিক। কোথাও নানাবিধ 
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অন্নপান ও মহামূল্য অলঙ্কার, রাজা দশরথ সেই স্থ্রপুর 
প্রতিম সমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃগুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে 
প্রিষততম! কৈকেম়ীকে দেখিতে পাইলেন না। এক প্রতিহারীকে 
তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রত্তিহারী ভিত হইয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে, কহিল, মহারাজ! রাজ্জী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন । 

এইকথা শুনিবামাত্র রাঁজা। দশরথ একান্ত বিমনায়মান 
হইলেন। তাহার মন আকুল হইয়। উঠিল, তিনি ক্রোধাগাঁরে 
গ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যিনি ছুপ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন 
করিয় থাকেন, তিনি ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন, ত্দর্শনে 
তীহার হৃদয় ছুঃখতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল! তখন সেই বুদ্ধ 
রাজা প্রাণপ্রিয় তরুণী ভাধ্যা কৈকেরীকে ছিন্নলতার ন্যায়, 
স্থুরলোক পরিভ্ষ্ট স্থুরনারীর স্থায়, ভূতলে পতিত দেখিয়া চকিত 
মনে সেহভরে তাহার দেহে কর পরিমর্শন করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর রাজা এ কমললোচন৷ ছুঃখিত। কামিনীকে কচিলেন, 
প্রিয়ে! তোমার যেকি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত, জামি তাহ! 
কিছুই জানি না। বল, কে তোমায় অপমান এখং কেই ধ] 
ভোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধুলির উপর শয়ন খরিয়া 
কেন আমাকে অস্্রখা করিতেছ ? আগি তোম।র শুভ কামন। 
করিয়। থাকি » সৃতরাং আমার প্রাণ সত্বে তুমি কেন।এইকগ 
অবস্থায় কুঞহ গ্রস্তার ম্যায় পতিত রহিয়াছ? এই বনুদ্বরায় 
যে' পর্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে» তদবধি আমার অধিকার, 








) 


তি বাষাযণ। 


জবিড। সিদু, মৌবীর সোরা&, দক্ষিণাণথ, অজ, বঙ্গ, মগধ, 
অতনু, কাশী ও কোশল এই, যাহা কিছু পদার্থ আছে, সমুদই 
আমার । এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে সহ! তোমার মনে লয়, 
প্রার্থনা কর। এইরূপ ক্লেশ স্বীকারের আর আবশ্টকত। নাই। 
গাঞ্রোথান কর। 

শণন্তর কৈকেয়ী মহারাজ দশবথেব শ্রীতিকর বাকো সম্যক্‌ 
আশ্বন্ত হইয়। তাহাক্ষে অধিকতর যন্ত্রণ! প্রানার্থ নিদারুণ 
ভাবে কহিলেন, নাথ ! কেহই আমাকে অপমান বা কেহই 
আমাকে তিবন্কাব করে নাই । আমি মনে মনে একটা 'সংকষ্গ 


করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। ' এক্ষণে যদি 


তুমি শাশার মনারখ পিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার 
গ্রতায়ের নিষিত্ত অগ্জে এ্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ আমি 
কিছুতেই আপন ইচ্ছা ব্যন্ত করিব না। 

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক 
ভূল হইতে শাপনাঁর উত্মন্গে লইঞ্া। কহিতে লাগিলেন, আফ্ধি 
সৌভাগা-মদ-গবিবিতে ! ভুমি কি জান না যে, কেবল রাম 
ভিন্ন জগতে তোম! অপেক্ষা আর কেহই আমার প্রিয় নাই। 
এখাণে আমার জীবনের অবলম্বন রাগের দিব্য বল তোমার মনে 
কি হইয়াছে ? ঘিনি ক্ষণকালের জন্য চক্ষের অন্তরাল হইলে 
প্রাণ অন্থির হয়, সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে তাহাই 
করিব।' আমি আপনার এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষাও প্রিয় 
জ্ঞান করিয়৷ থাকি, সেই রাের দিব্য, তুমি যাহা বলিবে আসি, 


অধযোধ্যাকাণ্ড। ৩৩ 


তাহাই করিব । আমি স্বীয় সকতিকে উল্লেখ করিয়া শপথ 
পুর্ববক কহিতেছি যে, তোমার যাহা অভিলাব, অসঙ্গুচিত মনে 
তাহাই করিব। ্ 

তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামকে রাজো 
অভিষিক্ত.না করিয়া ভরতকেই 'অভিষেক কর। আর সুধীর 
রাম চীর্চন্্র পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ পুর্ববক 
দ্ডকারণ্যে চতুদ্দিশ বৎসর তপম্বি বেশে কাল যাপন করুন । 
মহারাজ! আজই ভরত নিবির্দ্বে যৌব্যরাজ্য গ্রহণ এবং আঙ্জই 
রাম অরণ্যে প্রস্থান করুন,এই আমার ইচ্ছা,এই আমার গ্রার্থনা। 
মহারাজ! তুমি সত্য প্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুল শীল রক্ষ। 
কর। তপন্বীরা কহিয়। থাকেন যে, সত্যবাক্য লোকান্তরে 
মনুষ্যের হিতকর হয়। 

মহারাজ দশরথ শোক ছুঃখে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। 
তিনি তখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মৃষ্ষিত হইলেন, 
কখন তাহার সববাঙ্ ঘুর্ণিত হইতে লাগিল,কখন এই ছুঃখার্ণৰ হইতে 
নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 

কৈকেরী কোনরূপে ক্ষান্ত হইলেন না। রামের চতুর্দশ 
বৎসর বন গমন এবং ভরতের রাজ্যাভিষেকের জঙন্থা নির্ঘবন্ধা 
প্রকাশ করিতে লাট়িলেন। রাম রাজাজ্ঞায় তথায় আগমণ 
করিলেন কৈকেয়ী তাহার নিকট সম্স্ত করা ব্যন্ত করিলেন। 
রাম পিতৃ সত্য পালনে কৃত সং্বগ্ভা হইলেন। এবং মাতা 
কৌশল্যাকে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। 
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অনন্তর সুধীর রাম ক্রোধাবিষট হস্তীর ন্যায় প্রিয় মিত্র 
সমিত্রা নন্দন লঙ্ষাণকে সম্মুখীন করিয়।৷ অবিকৃত মনে কহিতে 
লাগিলেন, বৎস ! এফণে ক্রোধ, শোঁক এবং এই অবমাঁননাকে 
হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমি রাজ্য লোভ পরিত্যাগ 
করিয়া এখনই এই পুরী হুতুতে বহিগগত হইবার ইচ্ছা করি। 
আমি বহির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্ধ্য হইয়! নিষণ্টকে 
আপনার পুক্র ভরতকে রাজ্যে অভিযেক করিবেন। আমি 
জটা বন্ধল ধারণ পুর্র্বক অরণ্যে গ্রস্থান করিলে তিনি মনের 
স্থখে কালযাপন করিতে পারিবেন। আঁমার প্রতি কৈকেম়ীর 
মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে দৈবই ইহার কারণ ; 
তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় ছুঃংখ দিবার মিনিত্ত কখনই 
এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমিত জানই যে 
আমি কোন কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেও ইতর বিশেষ 
করি নাই, আর কৈকেয়ীও আঁমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্ন 
ভাঁবে দেখেন নাই; স্থৃতরাঁং তিনি অতি কঞে বাক্যে যে 
আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্দিষয়ে দৈব 
ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি, না। ভাই!, রাজলঙ্সমী 
হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি ছুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন 
এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত । দৈবের প্রভাব ষে কিরূপ, 
ভূমি ত তাহা জ্ঞাত হইলে ; স্থৃতরাং এই রাজ্য নাশ বিষয়ে 
দৈবোঁপহত পিতা ও কণিষ্ঠা মাতার দেষাশঙ্ক! করা আর কর্তব্য 
হইতেছে ন1। ্ 
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পিপিপি তি শতাশ পাত পিপিপি পানি 





লক্ষাণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া উত্তর করিলেন, বীর জীঘন্ত 
ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ হইতেছে না। এক্ষণে আঁমি' 
মনের ছুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা! করিবেন। 
আপনি, কন্মগ্ষগ। তবে কি কারণে সেই শ্রৈণ রাঁজার ঘৃণিত 
আধন্মপুর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? যে ব্যক্তি নিস্তেজ” 
নিব্বীধ্য, সেই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু ধাহারা ধীর 
লোক ধাঁহাদিগের বল বিক্রমের শ্লাঘা করিয়! থাকেন, তীহার . 
কদাচ দৈবের মুখাপেক্গা! করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার 
দ্বারা দৈবকে নিরম্ত করিতে পারেন, দৈববলে তাহার স্বার্থ 
হানি হইলেও অবসন্ন হন না। আধ্য। আজ লোকের দৈববল 
এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যঞ্ষ করিব। অগ্ভ দৈব ও 
পুরুষকার উভয়েরই চলাচল পরীক্ষা হইবে, যাহারা আপনার 
রাজ্যাভিষেক দৈবত্র ভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই 
আমার পৌরুষের হস্তে পরাস্ত হইবে । আজ আমি উচ্ছল, 
দুর্দান্ত, মদআাবী, মত্ত হস্তীর ন্যায় বৈবকে দ্বীয় পরাক্রমে 
, প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাক, সমস্ত 
€লাকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনর 
রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর 
একবাক্য হইয়! আঁপনার অরণ্য বাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আঁজ 
আমি তাহাদিগের অনিষ্ঠ সাধন করিয়! ভরতকে রাজ্য দিখার ' 
নিমিত্ত রাজা ও কৈকেরীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই 
নিন্ম -করিব। রঘুবংশাবতংস “রাগ লক্ষণের এইরূপ বাক্য 
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শ্রাবণ পুরর্বক বারংবার তাহাকে সান্তনা ও তাহার অঞ্জল 
মাজ্জনা করিয়া কহিলেন, বস! আমি পিতৃ আজ্ঞ! পালন 
করিব, সর্ববাবয়বে ইহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোঁধ 
হইন্ডেছে | 

। অনন্তর দেবী কৌশল্য! রামকে বন গমনে কৃত নিশ্চয় 
দেখিয়া শোক সম্বরণ পুর্র্বক পবিত্র সলিলে আঁচমন করিয়া 
রামের নিমিত্ত নানাপ্রকার মঙ্জলা চরণ করিতে লাগিলেন। 
জনক নন্দিনী সীত৷ এই সমস্ত বিপদ গাতের কথা কিছু শুনিতে 
পাশ নাই, পরে রামের মুখে নির্বাসনের কথা শ্রবণ করিয়া 
ইহার সহিত বনগমন করিবার জন্য নিবন্ধ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। 

মহাবীর লক্ষণ রামের অগ্রে তথায় গমন করিয়াছিলেন । 
, তিনি উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন কৰিতে 
লাগিলেন, এবং রামের বিরহ ছুঃখ সহিতে পারিবেন ন। ভারিয়। 
ভীহার চরণ গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, আঁধ্য [' মৃতমাতন্ সম্ধুল 
অরণ্যে যদি একাঁস্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, , 
তাহা হইলে আমিও ধনুধারণ পুর্বক আপনার অগ্রে অগ্জে গমন 
করিব। আপনাকে ছাড়িয়৷ আমি উৎক্‌ষ লোক কি অমরত্ব 
কিছুই চাহিন।, ত্রিলোকের এষ্ব্ধ্ও প্রার্থনা করি না। তখন 
বাম লক্গাণকে অন্ুগমনে, একান্ত, সখুৎস্থক দেখিয়া সাত্তবনা 
বাক্যে বারংবার নিরারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষণ নিরস্ত 
হইলেন না, কৃতাঞ্জলি পুটে পুনরায় কহিলেন, আধ্য ! পূর্বে 
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আপনি আমাকে আপনারই অনুমরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, 
তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন ? 

রাম লক্গাণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, 
লক্ষণ! তবে তুমি আত্মীয় স্বজণের অনুমতি লইয়। আমার 
সঙ্গে জাইদ। মহায়। বরুণ রাজর্ষি জনকের মহাঁযজ্ে ভীষণ 
দর্শন, দিবা শরাশন, ছুর্ভেদ্য বন্ম? তুণ অক্ষয়শর এবং সুখের 
ন্যায় নিশ্মল কনক-থচিত খড়গ এই সকল আজ্জর ছুই প্রস্থ 
প্রদান করিয়াছিলেন, যৌতুক স্বরূপ সকলেই আঁমাদিগের 
হস্তগত হইয়াছে, আমি আঁচার্ধ্যের গৃহে আচার্মাকে পুজা করিয়। 
তৎসমুদ্য় রাখিয়। আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি এ গুলি লইয়া 
আঁগমন কর। রামের আদেশানুসারে লক্ষণ গুরুগুভে গমন 
এবং অর্চিত মাল্য, সমলঙ্কত শস্ক্র গ্রহণ পূর্বক রামের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম ধৎগরোনাস্তি প্রীত হয়! 
কহিলেন, লক্ষণ! আমার বাঞ্ছিত পমযেই তুমি আসিয়াছ, 
এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমর সমস্ত ধনমন্পান্তি 
তপন্বী ও বিপ্রদ্দিগকে বিতরণ কগিব। সদুঢ গ্ররুভক্তি 
পরায়ণ ত্রার্খণ আমার আাশ্রয়ে রহিয়াছেন | ভাঙা দিগকে ও 
অন্যান্য পোঘ্য বর্গকে অর্থৰাঁন করিতে হইবে । 

জনক নন্দিনী সনথ৷ হইয়াও অনাথার ন্যায় বীর ধারণে 
প্রবৃত্ত হইলে তত্রতা সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিচগে 
লাগিল। ভদ্বর্শনে দশরথ নিতান্ত, হুঃখিত হইয়া দীর্ঘগিখাস 
পরিত্যাগ পূর্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! জানক্ষী 
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স্বকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবছিগ্ন ভোগ সুখে কাল 
হরণ করিয়! থাকেন । 

গুরুদেব কহিলেন, ইনি ধনবাঁসের ক্লেশ মহিবার যোগ্য 
নহেন, একথা যথার্থই বোধ হইতেছে, এই সুঙীলা রাজকুগারী 
কাহারও কোন আপকর করেন নাই। ইনি, বনবাসী 
ভিছ্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ কিরূপে করিধেন? পাপীয়সী ! 
স্বীকার করিজাম যে, রাম তোমার নিকট কোণ অপরাধ 
করিয়া থাফিবধেন ; কিন্তু বল দেখি, এই হরিণ নয়ন! মৃছুক্দভাব| 
জানকী তোমার কি অপৃকার করিযাঁছেন। তখন বাজার 
আদেশমাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোশগুহে গমন ও বসন ভূষণ 
গ্রহণ পুরর্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনি- 
সম্ভব৷ জানকী হুশোভন অঙ্গে এ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ 
করিলেন । প্রাতঃকালে উদিত দিবাকর প্রভা যেমন' 
নভোমগুলকফে রপ্ধিত করে, সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে 
এ গৃহ সুশোভিত করিল । ৯ 

অনন্তর রাম সীতা ও লক্্ণের সহিত দীনভাঁবে কৃতাঞ্জলি 
পুটে মহারাজ দরশরথের চরণে প্রণাম ও তাহাকে প্রদক্ষিণ 
করিলেন । পরে তাহার নিকট বিদায় লইয়া শোক সন্তপ্ত 
মনে জাঁনকীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষণ সব্ধাগ্রে 
কৌশল্যাকে পরে ুমির্লাকে গ্রণাম করিলে, স্ুমিত্রা তাহার 
মন্তকাত্াণ পুরর্বক হিতভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও 
সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে তথাচ আমি তোমাকে 
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বনবাদের আদেশ দ্রিতেছি! তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, 
দেখিও তুমি মতত ইহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে । রাম 
বিপন্ন বা! সম্পন্ন হউন, উনিই তোমার গতি। ,বাছ! ! জোষ্টের 
বশবন্তাঁ হওয়াই ইহলোকেব সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ 
এইরূপ কার্ধা এই বংশেরই যোগা। এক্ষণে রামকে পিতা ও 
জানকীকে জননী এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও । 
মিত্র! ঞ্রিয়দর্শন লঙ্গাণকে এইরূপ উপদেশ দিয়! পুনঃপুনঃ 
কহিতে লাগিলেন, বাছা ! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে ধনে গমন 
কর। | | 

অনন্তর রাম, লক্ষণ ও সীতা অনেক নগর, জনপদ ও 
খধিগণের আশ্রম অতিক্রম করিয়া চিত্রকুটে উপস্থিত হইলেন। 

উপস্থিত হইয়া রাম লগ্মণকে কহিলেন, বসে | এই 
পর্বতে ফল মূল গ্রচুর পরিমাণেও উপলব্ধ হইবে ) ইহার জলও 
আতি স্ুম্বাহ। এইস্বানে বহুসংখ্য খধষি বাস করিযা আছেন। 
আইস আমরা চিত্রকূটেই আশ্রয় লইব। এই বলিয়া তাহার! 
মহর্ষি বাল্সিকীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়। কৃতাঞ্জলিগুটে ভাহাঁকে 
আত্ম নিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বালনাও ভাহাদিগঞ্ষে 
স্বাগত গ্রশ্ন পূর্বক ভভ্যর্থনা ও সৎকার করিয়া সন্ুষ্ট হউলেন। 
অনন্তর রামের আঁদেশে লক্ষণ অরণা হইতে গানাপ্রকার বৃক্ষ 
আনিয়া একখানি গৃহ নিন্ম্ণ করিলেন। এ গৃহের চতুরিক 
কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্রদ্ার৷ আঁচ্ছাদিত। এবং উহা 
অতি ুদৃশ্ঠ, সকলে তথায় বহুদিন বাঁস কবিতে লাগিলেন! তিনি 
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আপনার চিত্ত বিনোদন এবং জানকাব তুষ্টি সম্পাদন উদ্দেে 
কহিলেন, জানকি ! এই বূমনীয় শেল দর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ 
বিচ্ছেদে গার আমায় তাঁদুশ কাতর করিতেছে না। জানকি! 
তোঁধার ও লক্ষণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্ববতে বাস 
করি, শোক কোনমতেই আমায় শভিভূত করিতে পারিবে না। 
এই ফলপুষ্প-পর্ণ বিহজকুল- কুজিত স্ুরম্য গিরিশু্জে আমি 
যথার্থই শ্রীতিলাভ করিতেছি। তুমিও চিত্রকুট পর্বতে নান" 
গ্রুকার বস্তৃদর্ণন করিয়। কি আনন্দিত হইতেছ ন| ? 

রাগ এইনপে সীতার চি্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে 
'্ৈগ্ের চবণৌখিত বেধু নভোখগুলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাগী 
তুমুল কোলাহল ও প্রতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম 
অকশ্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে প|ইয়া, এবং মৃগযুখপতি- 
দ্রিগকে চতুর্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া, লক্ষাণকে 
আহ্বান পূর্বক কহিলেন, লক্ষণ! দেখ, চতুর্দিকে মেথ 
নির্ধোষের ন্যার ভয়ঙ্কর গন্তীর রব শুন। যাইতেছে, এবং মূর্গ 
হস্তী ও মহিষের। ভবে ধাবমান ভইতেছে, ইহার কারণ কি? 
এখানে ফি কোন রাজা ঝ| রাজপুত্র বনে মুগয়।! করিতে 
আসিয়াছেন? মকগাৎ কেন এই গ্রকা'র ঘটিল, ভুমি শীখ্রই 
কারণ আহ্সন্ধান কর, তখন লঙ্মাণ অবিলম্ষে রি কুস্থুমিত বৃশা* 
লক্ষে আরৌহণপুর্বক ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ চুরিতে লাগিলেন, 
বিশেষ ততন্ধান করিয়া আসিয়া রামকে জানাইলেন যে, 
ভরত স্বসন্যৈ এই ধনে আপিয়াছেন। 
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এদিকে ভরত লোকের সংখদ না হয়, এজন্য সৈশ্তগণকে 
পর্র্বতে ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অন্থমতি করিলেন, উহার ও 
তথায় সার্ধ যোজন 'ধিকার করিয়া বাস, করিতে লাগিল, 
ভরত নিকটস্থ হইয়। দেখিলেন রামের পবিপ্র পর্ণ কুটার শাল 
ও তাল ও অশ্খ কর্ণের পত্রে গাচ্ছাদিত; তথায় এক প্রশস্ত 
বেদি প্রস্তুত ছিল এবং উহাতে সতত অগি গ্রজ্্বলিত হইতোছে, 
ভরত এই সকল নেব্রগোঁচর করিয়া পরে দেখিলেন, পরা 
পলাশলো।ঢন হুতাশন-কল্প রাম, সাক্ষাৎ সয়স্তুর ন্যায় পর্ণকুটার 
মধ্যে চর্দাসনে সীতা ও লক্ষণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, তাহার 
পরিধান চীর বন্ষল ও কৃষণজিন, মস্তকে জটাভার, ভরত সেই 
সসাগর। গৃথিবীব অধিপতি ধার্মিককে দর্শন করিয়া ছুঃখাবেগে 
ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়। খাঞ্ন 
গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হাঃ গ্রজারা রাজভায় 
যাহার আবাধনা করিবে, এক্ষণে বন্ত সৃগেরা তাহাকেই বেষ্টন 
করিয়া আছে; বহুমুল্য ধন পবিধান করা! যীভাগ অভ্যাস, 
তিনি এক্ষণে মৃগচম্া ধাবশ করিতেছেন! বিচির মাপে। 
বেশবিগ্ভাম ফর। ধাখ।ব সমুচিত, তিনি এখনে এটাছাগ বওন 
করিতেছেন । 

এই বলিতে বলিতে ভরত রামের নিকট গমন খগিলেন 
এবং সপ্লিহিত না হইতেই রোদন এরিয়। ডূভঞে নিপতিত 
হইলেন । আগন্তর শত্রু মজলনয়নে গামের পার বণ্থশ| 
করিলেন। রাও াহাকে আলিঙ্গন পুর্বিধ পোদন কস 
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লাগিলেন। অরণ্যবাসীরা এ চারিজন রা্কুমারকে দেখিয়! 
বিষাদে অনলি নেত্রদল মোচন করিতে লাগিল । 

রাম ভরতের মুখে বজপাত সূ পিতৃবিয্বোগ কথা শবণ 
করির। বাহ প্রসারণপূর্বক পবশু ছিন্ন বৃক্ষের স্ায় ভূতলে 
মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। তখন তদীয় ভ্রাত্গণ ও .জানকী 
তাহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া! বাস্পাকুল লোচনে তাহার চৈতন্য 
সম্পাদনের নিমিশু জল সেক করিতে লাগিলেন। ভ্রেমশঃ 
রামের সংজ্ঞা লা হইল, তিনি রোদন করিতে করিতে দীন- 
ভাবে কহিলেন, ভরত ! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন) এক্ষণে 
আমি তযোধ্যায় গিয়া কি করিব? ভবত রামকে আযোধ্যায় 
লইয়। যাইবার জন্য নির্ধবন্ধ প্রকাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
রাম্‌ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। 

অনন্তর ভরত দ্রিবাঁকরের ন্যায় তেজন্বী দ্বিতীয় চন্দ্রের স্তায় 
সুদর্শন রামের এইবপ বাক্য আবণ করিয়া কহিলেন, আর্দ্য ! 
এক্ষণে আপনি গরতল হইতে এই কনকখচিত পাঁছুকাযুগল 
উন্মুক্ত করুণ, অতঃপর ৩ বিধান করিবে, তখন রাস 
পাকা উন্মোচন করিয়া তীহাকে প্রদান করিলেন। ভরত 
প্রণিপাত পুরঃসর উহ! গ্রহণ করিয়া! কহিলেন, আর্য! আমি 
সমস্ত রাজ্য ব্যাপার এই পাঁছুকাঁকে নিবেদনপুবর্কক জটাঁচীর 
ধারণ ও ফল গুল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দশ 
বৎসর নগরের বহির্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের 
প্রথম দিবসে যদি আপনার 'দর্শন না'পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
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আমায় হুতাঁশনে আত্ম সমপর্ণ করিতে হইবে, তখন ধরছে 
হিমাচলের ক অটল রাম কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চনা 
করিয়া! অঙ্গক্রমে ভরত ও শক্রন্নকে এবং প্রক্কৃতিগণকে বিদায় 
দ্রিলেন।" এ সময়ে তদীয় মাতৃগণের ক ঝষ্গভরে আবরগ্ধ 
হওয়ায় তাহারা আর বাক্যক্ফু্তি করিতে পাঁরিলেন ন!। 
রাম তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়। রোদন করিতে করিতে 
পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন । 


অরণ্য কাণ্ড । 


মহাবার রাম, দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের 
আশ্রাম সকল দেখিতে পাইলেন । তথাঁর চীরচর্ধাধারী ফল 
ঘুলাহারী বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপপগণ বাম করিঙছেন। অর্ধ 
কুশটীর, প্রাঙ্গন সকল পরিছিন্ন, সূগ ও পঞ্চিগণ সঞ্চারণ করি, 
তেছে, অনবরত বেদধবনি হইতেছে, কোথায় পুজোগহার 
রহিয়াছে, কৌথাও হোম হইতেছে, স্থানে স্থানে বমলদল সম” 
লঙ্কত সরোবর, কোথাও বা স্বাছু ফলপুর্ণ বিবিধ বষ্যবৃ্ষ এখং 
নির্মালয ইতস্ততঃ বিগত রহিয়াছে । রাম জেই সব্দভুতণরণ্ 
পুথ্যাশ্রম দর্শন করিয়া শরাসন হইতে জ্যা গুণ অথরোপণ- 
পুরর্বক প্রবেশ করিলেন। এ সমস্ত পবিত্র স্বভাব 'তপাী' 
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উদায়োথা এ খ শশান্কের তায় ্রিযদর্ণন রাম এবং জানকী ও 
লক্গাণকে নিরাক্ষণ করিয়া প্রীতমনে প্রত্যদগমন এ]াং মঞ্জলাচার 
পূর্বক গ্রহণ করিলেন। পরে তাহারা রার্মকে এক পর্ণ- 
শালায় উপবেশন কর।ইয়া ফল, মুল, জল ও পুষ্%/' আহরণ 
পূর্বক তীহার যখোচিত সৎকার করিলেন এবং তঁখুহার জঙ্ 
স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দিষ্ট করিয়। কৃতাগুলিপুটে কহিলেন, রাম! 
তুমি ধর্মারঙ্ষক, দণ্ডদাতা ও গুরু । নৃপতি ধর্থান্ুসারে 
গ্রক্কৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কাঁরণে সাধারণে তাহার 
নিকট প্রণত হয়, এক্চণে তুমি মগবে ঝ। বনেই থাক, আমাদের 
রাজা, আমরা তোগাব অধিকারে বাস করিয়া আছি, আমা" 
দিগকে রগ করা তোমার কর্তব্য । 

রামচন্দ্র প্রথমতঃ শরভঙ্গের ' আশ্রম, দ্বিতীয়তঃ সতীন্গোর 
আশ্রম, তৃতীয়তঃ আগন্ত খধির আঁঞ্ামে উপস্থিত হইলেন। 
পরে পঞ্চবটা বনে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক 
রাক্ষপী যদৃছে ক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। এ নিশাচর 
রাবণের ভদ্দী, নাম'শূর্ণণখা | দে তথায় আসিয়া অনঙ্গকান্তি, 
পুপ্তরীকলোচন, রাজপ্রীসম্পন্ন, সুকুমার রামকে দেখিতে পাইল, 
এবং দর্শনমাত্র মোহিত হইল । শূর্পণখা কহিল, আমি শুর্পণখ। 
নামে কাঁমরূপিণী বাক্ষসী, এই বনে একাকিনী বিচরণ করিয় 
থাঁকি। তুমি রাক্ষসরাঁজ রাবণের নাম শুনিয়। থাকিবে, তিনি 
আমার ভ্রাতী ; এবং মহাবল ঝুনতকর্ণ, ধার্মিক বিভীষণ ও 
্র্যাড় বিক্রম খর ও দুষণ, ইহারাও আমার ভ্রাতা । রাম! 
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তু নুনুকুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র তোমার বশ- 
বস্তিধী ইয়া) উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি চিরদিনের 
নিমিত্ত আমারসভর্তা হও, তখব রাম শুণখাকে হাস্তসুথে মধুর 
রা ভল্রে। আমি দার গ্রহণ করিরাছি, এই সীতা 
আমার দয়িতা, ইনি তি আমার/সন্নিহিতা আছেন। 

অনন্তর শুঈশিখা, রাম তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগপুব্ব 
লক্ষমণকে কহিল, তোমার যে প্রকার রূপ, আমিই তাহার 
সম্পুর্ণ উপযুক্ত, এফণে আমাকে প়ীরপে গ্রহণ কর; তাহ! 
হইলে তুমি আঁমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণো পরিভ্রমণ । 
করিতে পাঁরবে। তখন লগ্মণ হাশ্থমুখে শুর্পণখাকে পরিহাস 
করিয়া! কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্ধ্যা হইয়া তুমি 
কিদামী ভাবে থাকিবে? তুমি রামের কনিষ্ঠা পত্তী হও) 
, তাহা হইলে পর্ণকাম হইয়া! পরম স্থখে কাঁলযাপন করিরে 

শুপৃণিখা সীতাকে ভক্ষণ করিতে গেলে লঙ্গমণ বাণ দ্বার! 
তাহার মাঁসাকর্ণ ছেদন করিলেন । অনন্তর পাবণের চর খব ও 
দূষণের সহি রাগ, লক্ষণের ঘুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে তাহার্দিগের 
,সমস্ত সৈন্য নির্শুল হয়। অকম্পন সেই সংবাদ রাবণকে দেয়, 
রাবণ মারীচকে দীতাহরণের নিমিত্ত আদেশ করেন । %& 

মারীচ বিষপ্ন হইয়া কৃতাঞ্তলিপুটে আপনার ও রাবণের শু 
সন্কর় কহিতে লাগিল, রাজন! নিরবচ্ছিন্ন প্রিয় কথ! লে, 
এরূপ লোকের অভাব নাই; কিন্ত অপ্রিয় অহঃরহঃ হিতকর 
বাক্যের বক্তা ও শোত। উভয়ই ছু্ল্ভ। 'দেখ, তুমি খ্‌ঃ 





৪৬ বামাম়ণ। 


পা্ীপিসপাশিশ 











চপল, এই কারণে ইন্দরসপৃশ বরুণ প্রভাব মহান্ল রামকে 
জানিতেছ না, যদি তিনি ক্রোধ আকুল হইয়া রা্দুদকুল বিনাশ 
না করেন, তাহা! হইলেই আঁমাদিগের মঙ্গল । “সীতা তোমার 
প্রাণাস্ত করিবার নিষিত্ত উৎপননা হইয়াছেন এবং তাঁহুরই জন্য 
শীস্রই ঘেরতর সঙ্কট উপস্থিতি হইবে, তুমি' অত্যন্ত স্েচ্ছাচারী 
ও দুবৃত্ত ; লঙ্কানগবী তোমার আধিপত্য সকলিরই সন্ত -ছাঁর- 
খার হইয়। যাইবে। যে নৃপতি তোমার ন্যায় ছুঃশীল, 
উচ্ছঙ্খল ও পামর, সেই ছুর্মাতি রাজা এবং আত্মীয়স্বজনের 
সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। তুমি বাজ্য, সুখ ও 
। অভীষ্ট প্রাণের মমত! পরিত্যাগ করিয়া, সেই কালম্বরূপ রামের 
নিকট যাইও না, রাজন! আমার বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ 
করা তোমার সঙ্গত হইতেছে না । তখন মুমুধ যেমন ওষধ 
সেবন করে না, সেইরূপ আসন্ন মৃত্যু রাবণ মারীচের এই যুক্তি 
সঙ্গত কথা শ্রবণ করিলেন, এবং তাহার প্রতি ঠোর বাক্য 
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, মারীচ তাহার ভয়ে ছুঃখিত মনে 
পুনরায় কহিল, রাবণ ! চল, তবে আমর! গমন করি। সেই 
শর-শরাঁগনধারী রাঁম যদি আমাকে পুনবর্বার দেখেন, তাহা 
হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। একহ বিক্রম প্রকাশ- 
পূর্বক তাঁহার হত্ত হইতে জীবিভঞাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। 
অতঃপর তুমিও যম-দণ্ডে বিনঘট হইবে, অনন্তর মারীচ রডুময় 
মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাঁকে লোভ প্রদর্শনের নিগিত্ত ইতস্ততঃ 
অমর করিতে।লাগিল এবং কখন তৃণ কখন বা পত্র তক্ষুণকরতঃ 
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পাশাপাশি 


ক্লায় প্রবেশ করিল। এদিকে মদিরেক্ষণ! জাঁনকী 
গ্র হইয়া, কর্ণিকার অশোক ও আজ বৃক্ষের 
তত. এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্জে ইতস্তত; বিচরণ 

















দেখিতে টি 
মৃগও রাম প্রণয়িণীকে দর্শন করিয়া, বনবিভাঙগ আলোকিত- 
করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। 

্ব্ণবর্ণা জানকী, এ অদ্ভুত যুগ দর্শন করিয়া হষ্টঘনে রামকে 
আহবান করিলেন, জার্্যপুত্র! তুমি শীত্র লঙ্গমণকে লইয়৷ 
এখানে আইদ। তিনি এক একবাঁর উহাকে আহ্বান করেন, 
আবার এ মৃগটী দেখিতে থাকেন। রাম আহত হইবার 
তৎক্ষণাৎ লক্ষমণের সহিত ঙথায় আগমন ও মুগকে দর্শন 
করিলেন, তখন লঙ্গমণ সংশয়াক্রান্ত হইয়৷ কহিলেন, আর্ধ্য! 
আমার বোধ হয়, রাক্ষপ মারীচই এই মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। 
মারীচ অতিশয় মায়াবী, মায়াবলে বোধ হয় মগ হইয়াছে! 
জগতে এই প্রকার রতয় মৃগ থাকা অসম্ভব । ইহা যে রাক্মসী 
মায় তদ্বিযয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় হইতেছে না । লঙ্গমণ 
এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, জানকী তাঁহাকে নিবারণপুর্ববক 
হিুয়নে রামকে কহিলেন, জাধ্যপুত্র! এ সুন্দর মগ আমার 
মিনোহরণ করিয়াছে! এক্ষণে তুমি এটাকে আনয়ন কর, 
আমূর৷ উহাকে লইয়া ক্রীড়া কঞ্জিব। আহা | উদর এ 
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রূপ কি শোভ। ! কেমন কইন্বর! এ অপু স্গ. দে আমার 
মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। যদি তুমি জিবস্ত 
খরিয়। আনিতে পার, অত্যন্ত বিশ্ময়ের চা টমাদের 
বনবাপ কাল অতীত হইলে, আমরা পুরু নাঁজ্যলাভূর্রকরিব ; 
তৎকালে এই মৃগ অন্তঃপুরে আমাদিগেই। এক রে [ভার দ্রব্য 
হইয়া থাকিবে। যদি সা হস্তগত না 
হয়, তাহা হইলেও উহার রমণীয় চণ্ম আমাদের ব্যবহারে 
আসিতে পারে। আমি তৃণময় আদনে এ স্বর্ণের চর্ম আন্তীন 
করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া ব্বামীকে 
নিয়োগ কর স্ত্রীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি এ 
জন্তর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিশ্মিত হইয়াছি। 
তনন্তর রাম জানকীর এই ঝাক্য আবণ এবং অরুণবর্ণ মৃগকে 
দর্শনপুবর্বক বিশ্মায়াবেশে মনের উল্লাসে লঙ্গমণকে কহিলেন, 
বস! দেখ, সীতার মৃগ লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে ।, 
গ্ুমি বশ ধারণপুর্ব্ক দাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। যদি মুগ 
মারীচ হয়, বিনাশ করিব ; আর যদি বস্তুতঃই মুগ হয়, লইয়! 
আসিব। / ও 
পরে রাম উহার বিনাঁশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোথনভরে সূর্যয- 
রখির না প্রদীপ্ত এক বর্গান্্র গ্রহণ করিলেন 'এবং উহা! 
শরাসনে সুদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণপূর্ধবক পরিত্যাগ 
করিলেন। জলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বদ্রপদৃশ গান 
পিত্ত হইবামাত্র, মৃগরূপী মারীচের বঙ্ষংস্থল বিদ্ধ করিল। 
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মাবীচ প্রই্ণবেগে তালবৃক্ষ-প্রমাণ লক্ষগ্রদীনপুর্ববক, ছার্ত" 
স্বরে ভগ ৎকার করিয়া উঠিল । তাহার প্রাণ নির্বাণ" 
প্রায় হুইয়া আমল; এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম গুদে 
বিসর্জন কবিল$.. তৃখন মাধাবী, রামের অন্ুবগত্যবে, “হা! 
সীতে! হামুমণ 1৮//লিযা চীৎকার করিল । 

এদিকে জাঙ্গত্ুএবামের এর্বুূপ আর্তরব শ্রাবণ কথিয়া 
ঙ্মাণকে কহিলেন, লক্ষাণ "যাও, জান আধ্যপুজেব কি ছুর্ঘটনা 
হুইল! তিনি কাতর হইয়। ক্রন্দন কবিতেছেন, আমি সুস্পষ্ট 
সেই শব্দ শ্রবণ কবিলাম। আমাব প্রাণ আকুল হইতেছে 
এবং মনও চঞ্চল হুইযা উঠিয়াছে। এক্ষণে তুমি গিয়া তাহাকে 
রঙা কর। তিনি দিংহসমাক্রান্ত বৃষের ন্যায় রাক্ষসগণের 
হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি পীত্র উাহাব নিকট 
ধাবমান হও। কিন্তু লক্ষণ রামের আভ্ঞাশ্মরণে গমনে কিছুতেই 
অভিলাধী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ফুন্ধা হইয়া 
কহিলেন, দেখ, ভূমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সগ্সিহিত হইলে 
না, তুমি একজন তাহাব মিত্রবপী শত্রু । আমার নিশ্চয় 
বোধ হইতেছে যে, তুমি কেবল ভাঁমাবই লোভে তাহা গিকট 
গমন করিলে না। তোমার জাতৃপ্সেহ কিছুমাত্র নাই, তাহার 
বিগদেই তোমার অভীষ্ট । 

সুশীল লক্ষ্মণ জাণকীব এই গ্োমহ্ষণ বাক্য শ্রাবণ করিয়া 
ক্তাগ্লিপুটে কহিলেন, আধ্যে ! তুমি খামার গরম দেবতা; 
তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এপ ক্ষমতা এনাইএ 
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যাহা হউক, তোগার এই কঠোর কথা কিছুতেই কামার জহ্য 
হইতেছে না। উহ কর্ণ মধ্যে তু নারাচান্ত্ের /খু্ একান্ত 
ক্লেশকর হইতেছে । বনদেবতার! সাক্ষী, আমি তোমার ন্যাধ্যই 
করিতেছিলাম, “কিন্তু তুমি আমার প্রতি বৃঁঃপর নবি কটুক্তি 
রিলে; তোমার মঞ্জল হউক, যথা রাম, ভ্যান সেম্থানে 
চলিলাম। এক্ষণে রা রীমের সহিত 
প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তৌখার দর্শন পাই। অনন্তর 
লক্ষণ কৃতাঞ্চলিপুটে তাহাকে অভিবাদনপুর্র্বক তাহার প্রতি 
পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাতকরতঃ তথা হইতে কুপিতমনে রাশের নিকট 
প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থা হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কুপের 
ন্যায় নব্য ভিক্ষুকরূপে, ভর্তৃশোকার্তা সীতার সন্নিহিত হইলেন, 
এবং উ'ছাকে নিরীক্দণপুরব্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জানকী 
ব্রাঙ্গণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথখোচিত 
আতিথিসৎকার করিলেন এবং উ'হাঁকে পাগ্ভ ও আসনপ্রদান- 
পূর্বক কহিলেন, বিগ্র ! এই আসনে উপবেশন করুন, এই 
পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্যভ্রব্য আপনার জন্য 
সিদ্ধ করিয়। রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন। 
আমার স্বামী নানাপ্রকার পশু হনন ও পণুমাংস গ্রহণপুর্বক 
নীগ্র আসিবেন। বিপ্র! অতঃপর আপনার নাম ও গোত্রের 
যথার্থ পরিচয় দান করুন, এবং কি কারণ একাকী দণ্তকারণ্যে 
ভ্রমণ করিতেছেন, তাহাও বলুন । 


অবণ্যাকাগ্ড। রঃ 





লী ইরূপ জিজ্ঞাগিলে, রাবণ দারুণ বাক্যে কহিলেন, 
জানকি ! যাহার গ্রতাপে দেবাস্ুর মনুষ্য শঙ্ষিত হয়, আঁমি 
সেই বাক্ষণাধিপতি রাবণ। আমি নানাস্থান হইতে বছুমংখ্যক 
রূপা দমণী আন্রণু করিয়াছি, এক্ষণে তুমি উৎসমূদ্ায়ের মধ্যে 
পরধানা মামি হও লঙ্কানামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, 
উহা স্বমুদ্ধে পাইল ভা এবং £ধভোপরি প্রতিচিতা | যদি তুফি 
আগার ভার্ধা। হও, হাসে, এ লঙ্কার উপবনে আমাব সহিত 
পকিভ্রমণ কবিবে, স্থবেশ। পঞ্চ সহজ দাসী তোমার পরিচর্যায় 
নিযুভ্তা থাকিবে ; আব এই বনবাসে তোমাৰ ইচ্ছাও হইবে ন|। 

তখন সীতা কুপিত হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন,-- 
যিনি হিমাচলের ন্যায় স্থির এবং সাগবেব ন্যায় গম্ভীর, সেই 
দেবরাজ তুল্য রাম যথায়, আমি সেইস্থানে যাইব । যিনি বট” 
বৃক্ষের ন্যায় সকলের আশ্রয়, ধিনি সত্যগ্রতিজ্ঞ, কীর্তিমান ও 
স্ুলক্ষণ, সেই মহাত্বা যথায়, আমি সেইস্থানে যাইব । ধাঁহার 
বানুযুগল স্থদীর্ঘ, বন্মঃস্থল বিশাল ও মুখ পুর্ণচক্দ্রের ন্যায় 
কমনীয়, যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও হস্তিবৎ মন্থরগামী, সেই 
মন্থধ্যপ্রধান যথায়, আমি সেইস্থানে যাইব। রাক্ষম! তুই 
শৃগাল হইয়া হুলভ সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিস্‌? যেমন 
সুর্যের প্রভাকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে 
স্পর্ণও করিতে পারিবি না। রে, নীচ! যখন রামের প্রিয় 
পড্পীকে তোর স্পৃহ। জম্বিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয় স্বচক্ষে মৃত্যু- 
লক্ষণ দেখিতেছিস্‌। 
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অনস্তর বাঁবণ সূর্য্য গ্রভায় প্রদীপ রা 
কহিলেন, ভদ্র । ভ্রিলোক-বিখ্যাত গতি লাভ /ফরিতে চাও 
তবে আমাকে ছাশ্রয় কর, আমি সব্বাংশে তোমারও বগ, 
তুমি মনুষ্য রামের মমতা দুর করিয়] যা ভাতে চি 
হও, শয়ি মণ্ডিত মাঁশিনি ! , যে নিধি স্্রীলেধুর্ধির কথায় 
আজীঘ ঘজন ও রাজা বিটশুূন দি! হিং জন্পূর্ণ 
অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্‌ গুণৌসেই নষ্ট সংকল্প গাল্লারু 
রামেব প্রতি অঙ্গবাগিণী হইযাছ ! ছুষ্ট স্বভাব রাবণ এই 
বলিয়।, বুধ যেমন রোহিণীকে আক্রমণ করেন, সেইরূপ এ 
গ্রিয়বাগিনী সীতাঁকে গিয়া গ্রহণ করিলেন, অনন্তর এক 
মায়াময় স্বর্ণরথ খরবাহিত হইয়া ঘর্থর রবে তথায় উপনীত 
হইল। রাবণ তথায় সীতাকে লইয়া! ও কঠোর স্বরে তর্জন 
গর্জন পুর্বক এ রথে আরোহণ করিলেন, সীতা অতিমাত্র 
কাতর! হইয়া, দুগ্ন অরণ্যগত রাঁমকে উচসৈঃত্যরে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিরাঁণ পাইবার 
জন্য তুজঙ্গীর ন্যায় বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
রাবণ উহ্থাকে লইয়া! সহস। আকাশ পথে উখিত হইলেন । 

অনন্তর সীত। উ্মত্তার স্টায়, শোকাতুরার ন্যাঁয় কহিতে 
লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষাণ ! কাগরূগী ব্বাক্ষদ আ'মাঁকে 
লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না! হা রাম! ধর্মের 
জন্য সমস্ত সুখ এখর্ধ্য অমস্তই ত্যাগ করিয়াছ; রাক্ষস 
বূপুর্বাক আমাকে লইয়া” যায়) তুমি দেখিতে পাইলে না! 
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বীক! তুমি দুবৃত্তদিগের শিক্ষক, এই ছ্রাত্মাকে ফেন 
শাসন কিরি'তছ নাঃ ছৃ্ষর্দের ফল অগ্ঠঃউ ফলে না, 
শসা সুপক। হইলে যেমন সময় অপেক্ষা করে, উহাও (িবগ। 
রাবণ সু, মোহে ুগ্দী হইয়া এই কুকার্ষয করিলি! এগাণে 
রামের হ নতকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর। হ। 
ধরা মে পত়ীরে অপহরণ করিয়া লইয়! যায়। 
অতঃপর কৈকেরী স্বজনের সহিত পুর্ণকাম! হইলেন। এক্ষণে 
আমি জনস্থান এবং পুষ্সিত কর্ণিকার সকলকে সন্তাধণ 
করিতেছি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে তোঁঘরা শীত্র 
রামকে এই কথা বল, হংসকুল-কোলাহলপুর্ণা গোদাবরীকে 
বন্দনা করিতেছি; বাঁবণ শীতাকে হরণ করিতেছে) তুমি 
শীঘ্রই রামকে এই কথা বল, নান! বৃক্ষশোভিত অরণ্যের 
দেবতাদিগকে অভিবাদন করিতেছি, রাবণ সীতাকে হুরণ 
করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই এই কথা বল, এই স্থানে থে 
কোন জীব জন্তু আছ, সকলেরই শরণাপম হইয়া বলিতেছি, 
রাবণ রামেব প্রাণাধিকা প্রেমী সীতাকে হরণ কবিভেছে। 
তোগবা শীঘ্রই তীহাঁকে এই 'কখা বল, হা! যদি সমস্ত লইয়! 
যান, যদি ইহলোক হইতেও তন্তরিত। হই, সেউ মহাবীর 
জানিতে পারিলে, নিজ বিক্রমে নিশ্চয় আমায় নিবেন । 
ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, লঙ্কানগরীর অভিমুখে 
চলিলেন, শরাপন্চ্যত শরের ন্যায় ভাতি শীঘ্র নদী, পর্ন 
ও সরোবর সকল্ধ উল্লঙ্বন করিলেন, 'এবং তিমিনক্রপূর্ণ স্বমুদূর 
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সমীপবর্তী হইলেন, জমুদ্র পাঁর হইয়! রাবণ জীতাঁর সহিত 
মহানগরী লঙ্কা প্রবেশ করিলেন । উহাব বণ সকল স্ুপ্রসস্ত 
ও স্থৃবিভক্ঞ এবং দ্বাবদেশ বহুজনাকীর্ণ। বাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এবং তথায় সীতাকে নাখিয়া, 
ঘোরবর্শন রাক্ষীগণকে কহিলেন, আমার আদেশ পর্ৃতীত কি 
স্ত্রী কি পুরুষ, ক্লেহই যেন সীতাচ্ক্‌ না দেি্ত্সপায় । মনি 
মুক্তা স্বর্ণ বগ্জালঙ্কাব যে যে বস্তুতে ইহার ইচ্ছা হইবে, 
তোঁমব। ইহাকে তাহাই দিবে । জ্ঞাত বা অজ্ঞাতপাঁবেই হউক, 
কেহ ইহাকে প্রি কহিলে, আমি নিশ্চয় তাহার প্রাণ 
দণ্ড দিব। | 


কি্িন্ব্যাকাণ্ড। 


বাম মারীচকে বধ করিয়া লক্ষণের সহিত কুটীরে ভাঁসিযা 
দেখিলেন সীতা তথায় নাই। তীহাবা শোকার্ত হৃদযষে নান! 
স্থানে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । এ সময়ে গজগাষী 
কপ্পিরাজ খয্মুখ পর্বতের সন্নিধানে অঞ্চরণ করিতেছিলেন; 
ইত্যবসরে, এ ছুই অপুর্বরূপ তেজন্বী রাজকুমারকে দেখিতে 
পুইলেন তিনি উহাদেব দর্শন মাত্র ভীত ও নিশ্চেষ্উট ও বিষ 
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হইয়া রহিলেন। স্ুগ্রীব, অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লগ্মাণকে 
দর্শন করিয়া, যারপরনাই শঙ্কিত হইলেন এবং উদ্ধিগ্নমনে 
চতু্দিক নিরীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ব্যাকুল" 
চিত্তে মন্ত্রিগণেব সহিত কর্তব্য নির্ণয় কবিয়! কাঁইলেন, কপিগণ 
বালী নিশ্চয় ছুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। উহার! বিশ্বাস 
উৎপদন ছলে টীর প্রিধান করিতেছে, দেখ, এক্ষণে উহারা 
পর্ধ্যটটন-প্রসঙ্গে এই হূর্গম বনমধ্যেই প্রবেশ করিল। 

অনন্তর হনুমান স্ুগ্রীবের আঁদেশ পাইয়া রাম ও লক্গাণের 
নিকট গমন কবিলেন। তিনি বানবৰপ পরিহারপুরর্বক ভিক্ষুক 
রূপ ধারণ করিলেন এবং বিনীতের উহাদিগের সন্নিহিত হইয়া 
পুজাস্তরতিবাঁদ পূর্র্বক মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন, 
বীৰ তোমরা কে? তোমাদিগের বন সুকুমাব ও কাস্তি 
কমনীয়, তোমরা ত্র পরায়ণ স্থতবীর তাঁপস এবং রাজধি সদৃশ 
ও দেব তুল্য, এক্ষণে বল, কি জন্য এই স্থানে আসিয়ছ ? 
তোমন্বা চীরধারী ও ব্রক্গাচারী, তোমাদের দেহপগ্রভায় এই 
সচ্ছদলিলা নদী শোভিত! হইতেছে, দেখ, এই খধ্যমুখ পব্ধতে 
স্বগ্রীব নামে এক বীর বাঁস করিয়! থাকেন, তিনি ঝানরগণের 
অধিপতি ও ধার্মিক তাহার ভ্রাতা বাঁলী তাহাকে রাজা হইতে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া, তিনি দুঃখিত গলে তাহারই 
নিয়োগে তোমাদের নিকট আগমন করিলাম, আমি পবন-ত্বনয় 
নাম হনুমান, ধঙ্মপীল স্ত্ুগ্রীব তোমাদের সহিত দৈত্রীভাব 
স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। 
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অনন্তর শ্রীরাম, হনুমানের এইরূপ বাক্য ভ্রাণ করিয়া 
পুলকিত মনে পার্খস্থ ভ্রাতা লক্্মণকে কহিলেন। বস আমি 
কপিরাজ স্থুগ্রীবের অন্বেষণ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই 
মন্ত্রি আমার নিকট উপস্থিত হইলেন । এই বানর বীর ও বক্তা, 
তুমি সন্সেহে মধুর বাক্যে ইহার সহিত আলাপ কর। তখন 
বক্তা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব সচিব হনুমানকে কহিলেন | মহাত্মা 
সগ্রীবের গুণ +আম।দিগের অবিদ্িত নাই, আমরা তভাঁহাকেই 
অনুসন্ধান করিতেছি, তুমি তাহার বাক্যক্রমে আমাদিগকে যাহা 
কহিলে, আমর। তাহাই করিব । 

স্ুঞীব হনূর্মীনের নিকট রাম ও লক্ষণের পৰিচয় গাইয়! 
্রিয়দর্শনরূপ ধারণপুর্ধক গ্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম! 
আগি হনুমানের নিকট তোমাব গুণ সমস্ত প্রকৃতরাপে শ্রবণ 
করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্মা-পরায়ণ, সকলের উপর 
তোমার বাৎসল্য আছে । আমি বানর, ভূমি আমারও সহিত 
বে বন্ধুত। ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই আমার 
সন্মান। তখন রাম পুলফিত মনে, সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং 
মিত্র স্থাপনপূরর্বক তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন! এ 
সময় হনুমান দুইখানি কাষ্ঠর্ধণপুরর্কক অগ্নি উৎপাদন করিয়া, 
শ্রীতমনে পুপ্দবার৷ তাহ! ভচ্চনা করতঃ, উহাদের মধ্যস্থলে 
রাখিলেন। উ'হারা এ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া, পর 
পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর স্ুগ্রীব হযেরগুফুল্প লোচনে কহিলেন, রাম! আমি 
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রাজ্য হইতে দূরীকত হইয়। ভীতমনে অরণা পয়াটন কবিতেছি ) 
বাঁলীর সহিত আমার অভ্যন্ত বিরোধ। সে আমার ভার্ধাকে 
হরণ করিয়াছে। আমি তাহারই ভয়ে উদ্ভান্তচিত্ত হইয়া! এই 
ছর্গ আশ্রয় করিয়াছি, অতএব যাহাতে আমার ভয় দুর হয়, 
তুমি তাহাই কর। অনন্তর ধর্মমাবৎসল তেজব্বী রাম ঈষৎ হাস্য 
কবিয়া কহিলেন, কপিরাজ ! উপকাঁরউ ঘে মিতার ফল, 
আমি তাহা বিদিত আছি। আম তোমার সেই ভাধ্যাপহরণ- 
কারী বালীকে বিনাশ করিব, জানন্তর রাম, লক্ষণের সহিত স্বর্ণ- 
চিত্রিত ধনু এবং সমর্পটু শর লইয়া খধ্যমূক পর্বত হইতে 
মহাকীব বালীর বাঁছুধল-পাঁলিতা কিছ্বিদ্ধ্যায় খাত করিলেন । 
সর্বাগ্রে স্থগ্রীব চলিলেন, পদ্চাতে লক্ষণ, বাব হনুমান, নল, 
নীল ও যৃহ প্রতিগণের নায়ক তেজস্থিতায় যাইতে লাগিলেন । 
অনন্তর সকলে শী্্র কিন্বিদ্ধ্যার উপস্থিত হইয়া এক গহন ধনে 
গ্রাবেশ পুরব্বক বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন । এ স্নয় ' 
বিশলিগ্রীব সুও্রীব বনের সর্বত্র দৃষট প্রসারণ পুরর্বক একাখ্। 
ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগঞে পবিধত ৯ইয়া। খোর রবে 
গগন বিদীণ করিতেই থেন সরগ্রারার্থ বালাকে আহবান করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে বোধ হুইল, যেন একটী একাণ্ড মেঘ 
বায়ু বেগ সহায় করিয়! গর্জন করিতেছে । 

অনন্তর বালী ভূজজের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে 
ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহিগম করিলেন এনং 
স্বগ্রীবের সন্দরশূনার্থ সর্ব দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন, 
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দেখিলেন, স্বর্ণপিঙ্খল স্থগ্রীব কটিতটে সুদৃঢ় বন্ধনপূর্ন্বক জলস্ত 
অনলের ন্যায় দণ্ডারমান রহিয়াছেন। তখন এ মহাবাহু বালী, 
দৃঢ় বন্ধনে বস্ত্র পরিধানপুর্ববক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, 
উহার দিকে ধাবমান হইলেন, স্ুগ্রীবগ ক্রোধভরে বদ্ধমুগ্ঠি উদ্ধত 
করিয়া, আবক্তলোচনে উহার অভিমুখে আগমন করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর বালী, স্ুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপুরর্বক, , 
প্রহার করিলেন। তখন পর্বত হইতে জলগ্রপাঁতেব স্তায় 
স্বীবের সর্ধ্ধার্স হইতে শোগিতপাত হইতে লাগিল । 

গরীব হীনধল হইয়া মুহুমু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে- 
ছেন, মহাবীর কলাম তাহ! দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে 
অতিশয় কাতর বোধ করিয়া, বালী-বধার্থ ভুজঙগ-ভীষণ শর 
শরাপনে সম্ধানপুর্ববক তাহা! আঁকষণ্ণ করিলেন। এ প্রদীপ্ত 
বজতুল্য শর, বজের ন্যায় ঘোররবে উম্মুক্ত হইব।মাত্র বালীর 
বন্দঃস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর বালী রামের শরে মহােগে 
আহত ও, হতচেতন হইয়। ধরাশায়ী হইলেন। বাপ্পতরে 
তাহার ক্রোধ হইয়! গেল এবং ক্রেমশঃ স্বরও কাতর হইয়া 
আগসিল। পু 
মহাবীর' বালী নিগুরভ সুধ্যের ন্ঠায় জলশুন্য মেঘের ন্যায় 
এবং নিবর্বাণ অনলের ন্যার পতিত হইর1 বামকে অনেক 
ভৎগগণ। করিলেন। রাম তাহার কঠোর বাক্যে এইরূপ 
'তিরদ্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালি! তুমি কেন আমার 
নিন্দা কারতেছ ? তুমি বিখন্মী, দুণ্চরিত্র ও ঝ্বাসপ্রথান এবং 
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তোমা হইতে রাঁজধর্দের ব্যতিক্রম ঘটিয়ারছে। জ্যেষ্ঠ ভাতা, 
পিতা ও অধ্যাপক, ইহারা পিতা ; কণিষ্ঠ ভ্রাতা, পুজর ও গুণবাদ 
শিষ্য, ইহারা পুভ্র। তুমি সনাতন ধর্ম উল্লঙ্বনপুর্ববক আত" 
জায়াকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রীব 'জীবিত আছেন, 
ইহার পত্থী শান্ত্রানুসারে তোমার পুক্রবধু; তাহাকে অধিকার 
করিয়া তোমার পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্মাভষ্ট ও স্বেচ্ছচাখী, 
এইজন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম । 

অনন্তর বালীর দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তখন তিনি 
কৃতাগুলিগুটে কহিতে লাগিলেন, বাম! তোমার বাক্য 
অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আমি কিরূপে তোমার কথায় 
প্রত্যুত্তর দিব? তুমি প্রজাগণেব হিতসাঁধনে তৎপর, পাপ 
প্রমাণ ও দণ্ড বিধান বিষয়ে তোমার অনশর বুদ্ধি প্রসন্নই 
আছে। 

২. এসময়ে বাষ্পভরে বালীর ক্রোধ হইল, স্বর কাতর 
হইতে লাগিল। তিনি পঞ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের ন্যায় মৃতকণ্প হইয়। 
রামকে নিরাক্ষণপুর্বক ক্ষীণকণ্ে কহিতে লাগিলেন, রাম! 
আদি আপনার জন্য হুঃখিত নহি, একফণে কেবণ স্বর্ণাঙ্গদশোভী 
অজদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে! আমি তাহাকে 
বাঁল্যাবধি লালনপালন করিয়াছি, এখন সে আমায় না দেখিলে 
অতি দীন হইয়া, জলশয়ের ন্যায় শুক্ষ হইয়া যাউবে। সে 
বালক, আজিও তাহার বুদ্ধির পরিণতি হয় নাই; আঁমি তাহাকে 
অত্যন্ত ভালবাস্ছি এন্ষণে তুমি তাহাকে রঙ্গ করিও । গুগীব 
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ও অনগদের গ্রাতি ভোঘার বেশ সুমতি থকে, তুমি উহাদের 
কাধ্য-পক্ষক £ও তকাধ্য-গ্রতিযেক হইবে । ভরত ও লক্ষণ 
যেরূপ, উহা দিগকে ও তন্রাপ বুঝিবে । তগস্থিনী তার! আমার 
জনাই স্ুগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, শ্ুগ্রীব যেন তাহার 
অবমানন। না করে। যে ব্যক্তি তোমার বশংবদদ হয়, সে 
তোমার প্রাসাদে বাঁজ্য অধিকার করিতে পারে, সমর পৃথিবী 
শাসন করিতে সমর্থ হয়, ন্বর্গও তাহার পক্ষে সুলভ হৃইযা 
থাকে। রাম। অতঃপর তোগাধ আর কি বলিব! তারা 
আমাকে নিবাবণ করিলেও, আমি তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা 
করিয়া সুগ্রীবে সহিত দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইপ্াছিলাম, বালী 
এই বঙ্গিযা, তৎকাঁলে মৌনাবলন্বন কবিলেন। অনস্তব 
রাম, সমণোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবোধ বনে স্ু্ীব, 
তারা ও অঙ্জদকে কছিতে লাগিলেন, দেখ শোক তাপ করিলে 
স্ৃত ব্যক্তির শুভ সংসাঁধিভ হয় না) আতএব থে ঝাধ্য আবশ্যক, 
তোমরাও তাহারই অনুষ্ঠানে ধডবান হও । এইয়পে মহ|বল 
রাম ঝালীর অগ্নি অৎকার প্রভৃতি সমস্ত ৫প্রত কার্ধা সমাপণ 
করাইলেন। ১ 

অনন্তর নুগ্রীববানরগ্রণকে সীতার অদ্বেষণে পূর্বদিকে 
যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে, দক্ষিণে পাণ্, মহেক্দ্র, লঙ্কা! গ্রভৃতি 
দেশে, পশ্চিমে পারিষাত্র পর্বত প্রভৃতি স্থানে এবং উত্তরে 
হিমালয় ও কৈলাস পর্বত ও উত্তর কুরু প্রভৃতি দেশে প্রেরণ 
করিলেন। তৎপর স্ুগ্রীঘ মহাবীর হনুমানের উপর কার্য 
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সিদ্ধি সম্যক গ্রত্য।শা করিয়া কহিলেন, "বীর ! তোমার গতি 
পৃথিবী, আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি 
আস্মুর গন্ধাব্ব, উরগ, মনুষ্য ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ । 
তোমার গতি, বেগ, তেজ ওন্ষি গ্রকারিভা, নি পিতা 
“ অনিলেরই তুল্য । এই জীবলোৌকে তোমার তুল্য তেজন্বী 
হয় নাই, হইবেও না। এক্ষণে, যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান 
হয়, তুমি তাহাই চিন্তাকর। তোমার বল বুদ্ধি অসাধারণ, 
তুমি নীতি নিরূপণ ও দেশ কালের অন্নুদরণ করিতে পার। 
তখন রাম জানকীর হস্তে প্রত্যয়ের অন্য হনুমানের হত্তে 
্ণাঙ্কিত এক অঙ্ুরীয় প্রদান পূর্বক কহিলেন, বীর | আমি 
যে তোমায় প্রেরণ করিলাম, জানকী এই অভিঙানে ভাহা 
জানিতে পারিবেন, এবং তোমাকে অশঙ্কিত মনে দেখিবেন। 
তোমার যাদৃশ অধ্যবসায় এবং যেরূপ বলবীধ্য, ইহাতে আমার 


যে কার্য সিদ্ধি হইবে, তদ্বিযয়ে আঁমি সংশয় করি না। তখন 
হনুমান এ অঙ্গুরীয় কৃতাগ্রলি পুটে গ্রহণ ও মন্তকে ধারণ 


পুর্বক রাগকে প্রণিপাত করিলেন। পরে রাম কহিলেন, 
পবন কুমার | তুমি সিংহ বিক্রম ও মহাবল, জামি তোমারই 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভব করিয়। রাখিলাম, এম্ণে তুমি যে্ধপে ॥ 
জানকীর অনুসন্ধান পাও, তাহাই করিও । 


স্থন্নর কাঁণড। 


অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর উদ্দেশে যাইবার সক্ষল্প 
করিলেন, এবং সলিল-শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে শ্ৈরপদে গমন 
করিতে লাগিলেন তিনি গবরিত সিংহের ন্যায় ঘগ সকল দলিত 
করিয়া এবং বক্ষের আঘাতে পারদ্প দল ভগ্ন করির!, গমন 
করিতে লাগিলেন । মহেন্দ্র পর্বতে নানারূপ ধাতু, ইতস্ততঃ 
নীলরক্ত ও পটল রাগবিস্তার করিতেছে । তথায় স্ুুরগ্রভাঁবে 
স্ুবূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্নব্বগণ উজ্জ্বল বেশে বাস করিতেছে। 
হনুমান" উহার নি্গদেশে দণ্ডায়মান হইয়। শোভা পাইতে 
লাগিলেন । এইরূপে হনুমান সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন। 

মহাবীর শত ষোজন অমুদ্্ লঙ্ঘন করিলেন, তাহাঁতেও কিছু 
মাত্র শ্রান্ত হইতেন না । বহুল আয়াঁস স্বীকারেও তাহার 
ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত হইতেছে না। তিনি অটল দেহে 
শোভমান। তখন বৃক্ষ সকল এ বীরের মন্তকে পুষ্পবৃষ্টি 
আরন্ত করিল। তিনি তার! সমাঁচ্ছম হইয়া, যেন প্ুষ্পময় দেহে 
দর্ায়মান রহিলেন। লম্ব পর্ববতের উপর নাম ত্রিকুট, 
তছ্পরি লক্কাপুরী গ্রতিষ্টিত আছে, হনুমান মৃ্পদে ক্রমশঃ 
তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় স্থুনীল স্্বিস্তীর্ণ 
তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধু গন্ধিবন, এই সুচারু তরুশ্রেণী ত্রিকুটে 
নানারগ বৃষ, দেব্দারু, বর্র্ণকার পুস্পিত খর্জুর, প্রিয়াল কুউজ 
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কেতক, স্থুগন্ধি প্রিয়যু, কদন্ব, স্বপ্তচ্ছদ, অমল কোধিদার ও 
কব্বীর। এ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং 
বহুসংখ্য পুপ্পভরে অবনত রহিয়াছে; পল্লপবদল বায়ুর মূদ্মন্দ 
হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, এবং বিহজ্গগণ শাখা গ্রশাখায় 
উপবেশন করিয়া মধুর ব্বরে কুজন করিতেছে। তথায় নানান্ধগ 
স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তত্বাধ্যে শ্বেত ও রক্তপঞ্ন প্রস্ফুটিত 
হইয়া আছে এবং হংস আরস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত 
বিচরণ করিতেছে, উহার স্থানে স্থানে স্থুরম্য ভ্রীড়৷ পর্বত এবং 
শোভনতম উন্নত উদ্ভান, মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে 
দেখিতে রাবণ রক্ষিত লঙ্ষীয় উপস্থিত হইলেন। 

মহাপুরী লঙ্কা উত্পলশৌভিতা। পরিখায়, কনকময় গ্রাকারে 
পরিবৃতা, অ্যুচ্চ স্ুধা-ধবল গৃহ এবং পাগুবর্ণ স্প্রশস্ত রাজ 
পথে শোভিত] । উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং ব্ব্ণময় ল্তাকীর্ণ 
তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকার্্মা এ পুরী বহু গ্রঘত্ে নির্মাণ 
করিয়াছেন, যেমন গিরিগুহ! উরগে পুর্ণ থাকে, সেইরূপ উহ! 
ঘোররূপ রাঞ্ষম পূর্ণা হইয়াছে। এ নগরী পর্্বতোপগি 
প্রাতিষিত, স্ুতবাং দুর হইতে বোধ হয়, যেন গগণে উড্ভীন! 
হুইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী স্টি হইবে। উহার 
স্থানে স্থানে শতদ্দী ও শুলান্্র। হনুমান সবিশ্বায়ে দেখিতে 
লাগিলেন! অনন্তর বীর ক্রমশঃ লক্কার উত্তর দ্বারে ' 
গমন করিলেন। উহা গগনস্পর্শা / দৃষ্টিমা্ে যেন কুবেরের 
পুরী অলকার দ্র বোধ হয়, তথায় গৃহ সকল যার পর মাই 
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উচ্চ, যেন আকাশকে ধাবণ কবিয়। আছে, হনুমান্‌ এ দ্বারের 
রক্ষা প্রণালী, সমুদ্র এবং গ্রবল বিপু ধাঁবণের বিষয় চিন্তা 
করিয়া ভাবিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন কবিলেও কৃতকাধ্য 
হইতে পারিবে না। যুদ্ধ ব্যতীত ইহা অধিকার করা স্থর- 
গণেবও অসাধ্য হইবে। রাম এই স্থানে উপস্থিত হইলেও, 
জানি ন৷ কি করিবেন। হয় ত সুগ্রীব, অর্থুদ ও নীল প্রভৃতি 
বানরগণের এ স্থানে আস। ছুর্ঘট হইবে, যাঁহা হউক, এক্ষণে 
জানি, জানকী জীবিতা আছেন কিনা? আমি তাহাব দর্শন 
পাইলে, পশ্চাৎ কিংকর্তব্য অবধারণ করিব। 

অনন্তর হনুমান মুহুওকাল ধ্যান পুরর্ক অশোককাননেব 
প্রাকাবে লম্ক প্রদান কবিলেন, এবং শিংশপার্ক্ষে প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়। জানকীকে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ করিতে 
লাগিলেন। এ বন নানাবপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবাঁমাত্র 
নন্দন-কানন বলিয়া! বোধ কয়, উহার ইতস্ততঃ হর্থে্য ও প্রাসাদ 
কোকিলেব! মধুৰ কণ্ে নিরন্ত কুন্ুরব করিতেছে । সরোব'র 
স্বর্ণপন্মে শোভমান এবং অশোক বৃক্ষ সকল কুম্ুমিত হইর! 
সর্বত্র অরুণ শ্রীবিস্তার করিতেছে । পক্ষিগণ নিরন্ত বৃক্ষ 
হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং আপুর শ্রীধাবণ 
করিতেছে, কিংশুক সকল পুপ্পস্তবকে শোভিত পুন্নাগ, সপ্তপর্থ, 
চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল কুস্থমিত। 

মহাবীর হন্মমান এ অশোক বনের মধ্যে সহস! একটা 
কামিনীকে দেখিতে পাঁইলেন। তিনি রাঙ্ছসীগণে পরিবৃতা, 
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উপবাদে যারপর মাই কৃশা ও দীনা, এবং পুনঃ পুনঃ স্বদীর্ঘ 
দুঃখ নিশ্বাগ ত্যাগ করিতেছেন। তিনি শুরু পক্ষীয় নবোদিত 
শশিকার স্তায় নির্দমলা, ভাহাব সব্বাঙ্গ অলম্কার শুন্য পরিধান 
একগাত্র গীতধর্ণ মলিন বগ্র। তাহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল 
নারিধার। বহিতেছে, শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয় মধ্যে 
কাহাকে চিন্তা করিতেছেন ! তাহার সম্মুখে শ্রীতি ও স্মেহের 
পাত্র কেহই নাই, কেবলই রাঁক্ষপী; তিনি যৃখভষ্টা কুকুর 
পরিৰৃতা কুরজগীর স্যাঁ় দৃষ্টা হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কাল” 
ভূর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্ঘিতা। হনুমান এ বিশাল” 
লোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সীত। বলিয়৷ অনুমান কবিলেন। 

অনন্তর দিবস অতীত হইয়া গেল, রান্রিকাল উপস্থিত। 
কুমুদ ধবল ভগবান্‌ শশাঙ্ক স্বীয় গ্রভা বিস্তার পুর্ববক থেন সুনীল 
সলিলে হংসের স্তায় নির্দল নভোমগুলে উদ্দিত হইলেন । 
তৎকালে পুর্ণচন্দ্রানন৷ জানকী, গুরুভারে মগ্নগ্রায়া নৌকা'র 
ন্যায়, শোকভরে আচ্ছন্না আছেন ! উহার অদুরে বনু সংখ্যা 
ঘে'ররূপা রাক্ষসী ! ূ 
সর্ববরী অবশিষ্ট রা্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিৎ যঙ্জশীল ত্র্গা- 
রাক্ষমগণ বেদধ্রীনি করিতে লাগিলেন, এবং মঙ্গলবাগ্ঠ ও 
সুললিত মঙ্গল শীত উত্থিত হইল । মহাবীর রাবণ গবোধিত 
»-হইলেন। তিনি 'গাত্রথান পূর্বক জানকীরে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, এবং বৃক্ষশ্রেণীর শৌভাদর্শন করিতে করিতে ভশোক 
বনে চলিলেন।* রাক্ষসরাজ রাবণের সমভিব্]াহারে বত 
৫ 
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সংখা রাজপত্বী; পসৌদামিনী যেমন জলদের শন্ুগামিনী 
হয়, তত্রুপ। উহারা স্সেহ ও অনুরাগ ভরে উহার জন্ুসরণ 
করিতেছে । , 

" আনস্তব জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র বায়ুভরে 
কদলীর ন্যায় ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন কম্পিত1 হইতে লাগিলেন, এবং 
জলধারাকুল লোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। রাবণ এ 
রাক্ষপী পরিবৃতা জানকীর দমক্ষে গিয়া তাহাকে মধুর বাক্যে 
গ্রলোভন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বিশাল-লোচনে । আমি 
তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কব, 
এক্ষণে আমার অস্তঃপুরে যে সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি 
উহাদের অধীশ্বরী হও। অপ্নরাগণ যেমন দেবী কমলার 
পার্খচারিণী করে, সেইরূপ এ সকল ত্রিলোক স্থুন্দরী তোমার 
সেবা করিবে। তুমি যক্ঞেশ্বরের যা কিছু এশ্বর্ধ্য আছে তৎ- 
সমুদ্রয় এবং পৃথিব্যা্দি সগুলোক আমার সহিত ভোগ কর» 
এ৯ সমুদ্রতীরে স্থুরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিত 
হইয়! তথ্মাধ্যে বিহার কর। অনন্তর জাঁনকী উগ্রম্থভাব রাবণের 
এইরূপ বাঁক্য শ্রবণে কম্গিতা হইয়া অবিরল রোদন করিতে 
লাগিলেন! বাঁম চিন্তা তাহার মনে নিরন্তর জাগরূক ; তিনি 
একটা তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া, উহাকে কাতর স্বরে কহিতে 
লাগিলেন, রাক্ষল সাধিনাথ! তুমি আমায় অভিলাষ করিও না। 
ধর্ম শ্রেয় জ্ঞান কর, এবং সৎভ্রতচারী হও | রাক্ষস । নিজের 
ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষী করা উচিত। ন্োমার বুদ্ধি খন 
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এইরূপ বিপরিত ও এষ্টা, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী 
লঙ্কায় সজ্জন নাই,থাঁকিলেও তুমি তাহাদিগের কোখরূপ মংজখ 
রাখ না। বিচক্ষণেরা তোমাকে বাহ। কিছু হিতকথা কহেন, 
রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্য তাহা অসাব বোধে উপেক্ষা 
করিয়া, থাক। দেখ, কুক্রিয়াসক্ত নিধের্বাধের রাজ্য, এশ্বধ্য 
কিছুই থাকে না। এক্ষণে, এই ধনরত্বপুর্ণালঙ্কা একমাত্র 
তোমার দোষে অচিরাৎ ছারখাব হইবে । রাবণ! প্রভা যেমন 
সুর্যের, আমিও সেইরূপ বামের, সুতরাং ভূমি আমাকে এশধ্য 
বা ধনে কদাচ গ্রলোভিতা করিতে পারিবে না। রাবণ! 
তুমি এক্ষণে এই ছুঃখনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়। দাও । যদি 
লঙ্কার শ্রী-রক্ষাব ইচ্ছা থাকে, যদি সবংশে বাঁচিবার বাসন। 
থাকে, তবে সেই শরণাগত-বৎসল |্ামকে প্রসন্ন করিয়া, তাহার 
সহিত মিত্রতা কর । 

তদনন্তব রাবণ কুপিত মনে জানকীরে কহিলেন, দেখ, 
আমি তোমার কথা গ্রগাথে আর ছুই মাস অপেক্ষা করিয়। 
থাকিব। যদ্দি এই নির্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি 
আন্গুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রা্র্ভক্ষ্য বিধানের 
জন্য নিচ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে । এই বলিয়া রাবণ 
ঘোরদর্শন রাক্ষপীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । অনন্তর এ 
সমস্ত করালবদন। রাক্ষপী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে শ্রিয়-দর্শন। 
জাঁনকীরে কহিতে লাগিল, রাক্ষদরাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপুরে 
বাস করিতে কিজনড তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী, 
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মানুষের পত্রী হওয়া গৌরবেব বলিয়া বুঝিভেছ, কিন্তু তোমার 
এই সংকল্প কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্যত্রষ্ট, ভগ্ন- 
মনোরথ ও দীন, তুমি তাহার গুতি বীতানুরাগা হও । রাবণ 
বিশ্বরাজ্যের এশ্বধ্য ভোগ করিতেছেন, তুমি তাহাকে পাইয়া 
স্বেচ্ান্নরূপ সুখ লাভ কর। | 

তখন জানকী রাক্ষপীগণের এইরূপ কথা অবণপুর্ব্বক অশ্রা” 
পুর্ণ লৌচনে কহিলেন, বরং ভোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, 
তথাপি আমি কোনমতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা! করিব না। 
আমার পতি রাম দান বা রাজ্যহীন হউন, তিনিই আমার পুজ্য। 
সর্ব্বরী যেমন সূর্ধ্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, সাবিত্রী যেমন সত্য- 
বানের এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অন্ু- 
রাগিণী হইয়। আছি। অনন্তর জানকী বন্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জন 
করিতে করিতে শিংশপ বৃক্ষের মুলে গিয়া উপবিষ্টা হইলেন। 
রাক্গসীগণ পুনর্ববার চতুর্দিক হইতে তীহাকে বেষ্টন করিল । 

হনুমান শিংশপা বৃক্ে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এতক্ষণ সগন্তই 
বণ করিলেন । তিনি জানকীর বিলাপ ও রাক্ষদীদিগের গর্জন 
শুমিলেন। অনন্তর এ মহাবীর, স্ুরনারীসম! জানকীকে 
নিরীক্ষণপুরর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর 
ধাহার জন্য দরিগ দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাহাকেই 
পাইলাম । আঁমি মহাসাগর লঙ্ঘনপুর্বক রাক্ষপগণের বিভব 
লঙ্কাপুরী ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে দেই 
আদীম-শত্তি, মকরুণ-শক্তি রামের এই আন্কুরাগিণী পড়্ীকে 
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শান্তা করিব। এই চন্দ্রাননা কখনও ছুঃখ সা করেন নাই, 
এগ্রণে অত্যন্ত কাতবা হইয়াছেন, আগি ইহাকে আশ্বস্ত। করিব। 
যদি আজ ইহাকে গুবোধ দিয় না যাই, তাহা হইলে এই রাজ- 
কুমারী পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া, গ্রাণত্যাগ করিবেন । 

হ্থুমান এইরূপ অবধারণপরর্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন 
এবং মুদ্ুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশবথ নামে কোন এক 
পুথ্যশীল রাজা ছিলেন তিনি স্মুম্পন্ন, রাজপ্রীযুক্ত ও পরম 
সুন্দর, সবর্বজোষ্ঠ ইনু বংশে তাহার উৎপত্তি; সমগ্র 
পৃথিবীতেই তাহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মন্ত্রিগণকে অত্যন্য 
স্থখী করিতেন । বাগ সেই দশবথের জ্যেষ্ঠ পৃজ। তিনি 
ধনুধবিগণের অগ্রগণা, ম্বজনপালক ও স্শীল; এই জীবলোক 
তশহ।কেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনি ধর্দাব্ষক ও জ্ঞানবান, 
এ মহাত্বা,সত্যনিষ্ট বৃদ্ধ পিতার হাদেশে ভার্ষ্য ও ভ্রাতার সহিত 
বনবাসে প্রবিষ্ট হন তিনি যখন মৃগযাপ্রণঙ্জে অরণ্য পর্য্যটন 
করেন, তখন তহাঁর বলবীর্য্যে বনুসংখ্য। রাঁসী শিহতা হয় 
এবং খর ও দুধণ প্রভৃতি নিশাচবগণ জনস্থাণস্থ সৈনোর সহিত 
উচ্ছিন্ন হইয়। যায়। 

পে, রাক্ষমবাজ রারণ এই সংবাদ অতিশয় (কোধাবিষ্ট 
হয়েন এবং সুগরূগী মারীচের মায়াবালে রামকে বঞ্চনা করিয়া 
দেবী জানকীকে অগহরঠ' করেন । পরে, রাম জানকীর অথেষণে 
প্রবৃত্ত হইয়া কপিরাজ। স্থুতীবের সহিত মিত্রত! সুত্রে বদ্ধ হম, 
এবং বালীকে বিন/শ করিয়া সুগ্রীবক্কে কপিরাজ্যের আধিপত্য 
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প্রদান করেন। অনন্তব বানরগণ স্ুপ্রীবেণ নিয়োগে জানকীর 
অন্বেষণে চত্ুঙ্দিকে বহিগগত হয়, এসং আমিও এই উপলক্ষ্য 
' রিয়া মহাবেগে শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। 
রামের নিকটে প্গানকীর যেরূপ কূপ. ষেরূপ বর্ণ, এবং যেরূপ 
লগ্ণ শুনিযাছিলাম, তদনুমারে বোধ হয় এক্ষণে জানকীকে 
পাইতাম | মঠাদীর এই বলিয়া মৌনাবলদ্বন কঝিলেন। 

জানকী এই সমস্ত কথ! শুনিঝমা্ অভিমাত্র বিশ্মিতা 
হইলেন, জলক সঙ্কুল মুখকমল উত্তোলন পূর্বক সভয়ে শিংশপা 
বৃক্ষের দৃষ্টিগাত করিতে লাগিলেন, হণ্মান খবলবর্ণ বস্ত্র পরিধান 
পূর্বক বৃগ্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকা তাহাকে 
দেখিবামাত্র চমকিতা হইয়া উঠিলেন। তাহার মনে নানারূপ 
আশঙ্কা উপস্থিত হইন। "তিনি ছুঃখতবে অ স্ফ,টস্বরে, হা রাম 
হা লক্ষণ! এই বলিয়৷ রোদন করিতে লাগিলেন, আমি এই 
বানরকে স্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও সস্পষ্ট গুনিতেছি 
এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্্রকে নমন্বার এবং ব্রঙ্গা ও 
অগ্নিকে নমক্কাব। এই বানর আগার নিকট যাহা বলিল তাহ! 
সতাই হউক । 

অনন্তর হনুমান বৃ্চ হইতে কিঞ্চিত অবসীর্ণ হইলেন এবং 
বিনীত ও দীনভাবে জানকীব নিকটস্থ হইয়া 'াহাকে' 
অভিবাদন করিলেন, পবে, মস্তুকে অলি স্থাপন পূর্বক মধুর 
বাক্যে কহিতে লাগি?জন, পদ্মপলাশলোচনে ! তুমি কে? 
কিজন্য মলিন কৌশের" বন্ধু ধারণ এবং ব্ুক্ষণাখ। অবলম্বন 
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পৃর্বক এইস্থানে দণ্ডায়মান আছ? রাবণ জনন্থান হইতে 
ধাহাকে বলপুরর্বক আনিয়াছেন, যদি তুমি সেই সীতা হও, 
তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেব্পূপ 
লৌকিক রূপ, যেরূপ দ্রীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ, তাহা 
দেখিয়া! তোমাকে রাম মহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
হইতেছে। 

তখন জানকী রামের নাম শ্রবণ পূ্ধবক হ্াষ্টমনে কহিলেন, 
আমি রাজাধিরাজ প্রবল প্রতাপ দশরখের পুত্রবধূ, মহাত্মা 
জনকের কন্তা, এবং ধীমান রামের ধর্মাপত্বী, আমার নাম সীতা 
আঁমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর কাল শ্বশুরাণীর নানারূপ 
স্থুখভোগে কালক্ষেপ করি। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে 
দশরথ পরিবারগণের সহিত সঘবেত হইয় রামের রাজা।ভিযেক 
সন্বল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকে আযোঁজন 
দেখিয়া দশরথকে এইরাগ কহিলেন, যদি তুমি রামকে রাজ্য 
দাঁও তাহা হইতে আমি কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এগ্গণে 
রাম বনে যাউক, পৃবের তুমি শ্রীতিভরে আমাকে যাহা কহিয়া- 
ছিলে, তাহা সত্য হউক। ওখন বৃদ্ধ দশরথ কৈবেষ়ীর এত 
ুর নিষ্ঠ্‌র বাঁক্য শ্রাধণ এবং বর প্রদান বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্বক 
বিমোহিত হইলেন এবং রামকে ঝৃঁহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে 
সমস্ত গ্লাজ্যভার দিয়া স্বয়ং বনবাসী হও । তৎকালে পিতার 
এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও শ্রীতিকর বোধ 
হুইল এবং তিনিঅবিচারিত চিত্তে & বাক্য যনে স্বীকার করি” 
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লেন। পরে, এ ধর্মাশীল বীর রাজ্য-সঙ্ষপ্প বিসর্জানপুরর্বক জনগীর 
হত্তে আমায় অর্পণ কবিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মতা হইলাম 
না, এবং শীপ্বই বহির্গত। হইয়! তাহার সহিত বনচারিণী হইলাগ। 
তখন মিত্রবৎসল লক্ষণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জান্ত সর্বধাঞ্রে 
কুশচীর ধাবণ কবিলেন। পরে আমরা রাজনিয়োগ শিরোধার্ধ্য 
করিয়া অদৃফপুরর্ব গভীর দর্শন কাননে গ্রবেশ কবিলাম। আমরা 
কিছুদিন দণ্ডকীরণ্যে বাঁস করিয়াছি, এই অবসরে ছুরাত্বা 
রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনে। এক্ষণে সেই দুই মাস 
আমার প্রাণরক্ষার অনুগ্রহ করিয়াছে । এই নির্দিষ্ট কাল 
অতীত হইলে, আমি নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিব। 

তখন কগিবর হনুমান দুংখাভিভূতা দীতাকে সান্ত্বনা বাক্যে 
কহিতে ল।গিলেন, দেবি! আমি রামেব আদেশে (তোমার নিকট 
।দৃতন্বরূপ আসিয়াছি। এক্ষণে তাহার সর্ধবাঙ্জিন মঙ্গল, তিনি 
তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি ব্রহ্গা-জন্ত্র ও সমগ্র 
বেদের অধিকাবী,,তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। 
যিঘি তোমার ভর্তার আনুচর, ঘেই মহাবীর লক্ষ্মণও কাতর মনে 
তোমার চবণে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন । 

তখন জানকী, বাম ও ল্গমণের কুশল সংবাদ পাঁইয়।, যাঁর” 
পর নাই পুলকিত হইলেন; কহিলেন, “জীবিত লোক শত 
বংসরেও আনন্দ লাভ করে,” এই ধে লৌকিক প্রবাদ আছে, 
ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল। অনন্তর হনুমান সীতার 
মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমি 
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ধীমান রামের দূত, জাতিতে বানর; এক্ষণে তুমি এই রাম 
নামাঞ্কিত অন্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম উহ! আমাকে অপ্ণ 
করিয়াছেন, আমি তোমার গ্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। 
তুমি আশ্বস্তা হও, দেখিও, শীত্রই তোমা এই ছু্নখের অবসান 
হইবে । | / 

॥ তখন জানকী হস্গগানের হস্ত হইতে কর-ভূষণ অ্গ,রীয় 
গ্রহণপুরর্বক সতৃষ্জ নযনে দেখিতে লাগিলেন, এবং রাগের সমা" 
গমলাভে তাহার যেরূপ গ্রীতি হয়, তিনি এ আঙ্গ,রীয় পাইয়া 
সেইরূপ গ্রীতা ও প্রসন্ন। হইলেন । তাহার রমপীযা মুখ রাছু- 
খননির্ধা্র চন্দ্রের ন্যায় হর্ষোৎফুল্ল হুইযা উঠিল। তিনি পরি- 
তুষ্টা হইয়া সমাদরপূরর্বক হনুমানকে কভিতে লাগিলেন, বীর ! 
তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুরী লঞ্চায় আসিয়াছ, তখন 
তুমি সমর্থ ও বিজ্ঞ, সন্দেহ নাই । এক্ষণে যদি তুমি বামের 
নিদেশে আমার নিকট আগমন করিয়া থাক, তবে আমার সহিত 
কথোপকথন কর। রাম তাপরীঞ্চিত অবুষ্টবীর্ধ্য বাক্ভিকে কখনই 
আমার নিকট প্রেবণ করিবেন না। আমি ভাঁগ্ক্রমেই সেই 
সত্যনিষ্ঠ, ধন্দমাশীল রাম ও লগ্মাণের কুশলবাত্ত। জানিতে পারি. 
লাম। দুত যদি রামের কোনরূপ অমঙ্গল ন| ঘটিয়া থাকে, 
তবে তিনি গ্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় উথিত হইয়া ভ্রেগধ, 
ভরে সেই সসাগরা পৃথিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছেন না? 
অথবা দ্বেবগণকে নিগ্রহ করাও তাহার পক্ষে অধিক নহে; কিন্ত 
বোধ হয় মার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই 
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বীব ! এক্ষণে রামও ছুঃখে কাত নতেন ৯ তিনি ত আমাকে 
উদ্ধাৰ কবিধাৰ জনা চেষ্টা কবিতেছেন £ 

হন্ুমীন উত্তব কবিলেন, দেবি ! খাম আমাঁব নিকট তোমাৰ 
দংবাদ প্রা্ত হইবমাত্র বাঁশব, ভগ্পক সমভিবাহাবে লইয়া 
শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন । আনস্তর জানকী আঁপনাব মর্জল 
সংকর কহিতে লাগিলেন, দ্বুত! তুমি প্রিয়বাঁদী, উত্তাপদগ্ধা 
পৃথিবী বৃট্িগাতে যেবপ তুষ্টা হইঘা থাকে, তক্রপ আমি তোমাৰ 
সন্দর্শনে যাবপব নাই পুলকিত হঈযাঁছি। এক্ষণে এই শোক- 
শীর্ণা দেহে যেবপে বামকে স্পর্শ কবিতে দমর্থা হই, তুমি কৃপা- 
পরবশ হইয়া তাহাৰ উপাষ অবধাবণ কব | আমি এই যে 
চুডামণি তোমায় আর্পণ কবিলাম, তুমি গিয়া বামকে তাহা 
গ্রাদর্শন, কৰাইবে । তিনি ক্রোধভবে ব্রঙ্গাস্্র দ্বারা কাকের যে 
এক চক্ষু নষ্ট কবিমাছিলেন, তুমি ভাহাব নিকট এই কথা উল্লেখ 
করিবে । এই ঢুই শভিজ্ঞান ব্যতীত, তুমি আমাব বাঁক্যে ইহাও 
কহিবে, “নাগ মনে করিয়া দেখ, পুর্বকীর তিলক বিলুপ্ত হইলে, 
তুমি মনঃশিনাদার। গগুপার্থে অপর একটী তিলক বচন! কবিয়। 
দাও। জি রা মহাবীর, ইন্দ্রগ্রভাব ও বকণতুল্য, এক্ষণে তোমার 
সীত৷ অপহ্থতা হইযা বাঁক্সপুবীতে বাস করিতেছে ! জানি না 
তুমি বি সন্ধ করিয়া আছ! আামি এতদিন এই ঢূড়া- 
মনি সাবধনে বাখিযাছিলাম ; দুঃখ শোকে তোমায় পাইলে 
যেমন আহলাদিতা! হইগ্লা থাকি, সেইরূপ এই টডামণি দেখিলে 
গানান্তই সুখিণী হই । এক্ষণে ইহা জভিজ্ঞানের জন্য তোমাৰ 
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নিকট পাঠাইলাম; কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এস্থানে না আইস, তাহা 
হইলে আঁমি শোকভবে নিশ্চয়ই প্রাণভ্যাগ করিব। নাথ। 
আমি কেবল তোমাবই জন্য ছুধ্বসহ ছুঃখ, মন্খাভেদী বাক্য ও 
বাক্ষস মহবাঁস হইযা আছি। আমি অবি এক মাস গ্রাণরগ্মণ 
কবিব; এই আবকাশে যদি তোমার অন্দর্শন না পাই, ওবে 
নিশ্চষই দেহপাত কবিব। ছুরাত্বা বাবণ উগ্রান্ষঘভাখ, সে ক 
দৃষ্টিঞ্চে আমায় দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যদি তোমাৰ কালবিলগ্ণ 
হম, তবে আমি নিশ্চযই দেহপাত করিব” 

অনন্তর হনুমান, ঢুড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীকে নতশিরে 
অভিবাঁদনপু্র্বক, প্রতিগমনে উদ্ভত হইলেন? তদ্র্শনে জাঁনকী 
সজল নযনে গদগদর খাক্যে কহিলেন, দূত ! ভুঁমি গিয! বাম, 
লক্ষণ ও অমাত্যসহ স্ুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করবে। দুত!' 
এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে নির্বির্দ্ে ধাত্রা কব। 

হনুমান সীতার নিকট বিদাষ লইয়া, রাঁবণের বিহাব বন এবং 
মদ্দিব বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং জন্ুমাণী প্রভৃতি কয়েকজন 
বাক্ষমকে যুদ্ধে পবাস্ত করিয়া বিনাশ করিলেন । আধশেষে 
বাবণেব আজ্ঞায় তাহাব পুর ইন্দ্রজিৎ, হম্গুমানকে ধরিয়া বাবণ 
সমিধানে লইয়া! আসিল । দূত অবধ; বিবেচনা করিয়া বাবণ, 
হনুমানের লাঙ্গিখলে অগ্নিসংযোগ করিয়া ছাঁডিযা দিতে ধলিলেশ। 
এজলিত লাগল লইঘা হগুমান লক্ষ দিয়া গৃহ হইতে গৃহ 
যাইতে লাগিলেন এবং এইবপে লক্কাপুরী দগ্ধ করিয়া, অবণেষে 
সমুদ্র ল্বনপুর্ব্ক রামেব নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন । 
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মহাবীর হনুমান রামেব সান্সহিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীকে 
দেখিয়াছি, তিনি কুশলে আছেন এবং স্্ীষ পতিব্রতা রক্ষা 
করিতেছেন। তখন রাম ও লক্ষণ হনুমানের নিকট এই তামৃত 
তুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর 
লক্ষণ এবং বাম প্রীত হইয়। সাদবে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। জগন্তর সকলে কানন-শোভিত 
গ্রঅবণ শৈলে গমন করিলেন, তথায় বানরগণ রাম, 
লক্ষণ ও স্গ্রীবকে অভিবাদন পূর্বক জানকীর বৃত্তান্ত 


*আম্পূর্বিবক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তঃগুব মধ্যে 


জানকীর নিরোধ, রাঞ্ষসীগণ কৃত ভত্না, তদীয় স্বামিভক্তি 
এবং রাবণ নির্গিঘট জীবিত কাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথ 
কহিতে লাগিল । 

হনুমান রামের হস্তে অভিজ্ঞান ম্ববপ প্রদীজ্ঞ ন্বর্ণমণি 
প্রদান পুরর্বক কৃতাগ্লিপুটে কহিতে লাগিলেন। দেব! 
আমি জীতার অনুসন্ধানার্থ শত যোগুন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। 
উহার দক্ষিণ তীরে ছুরাত্ব। রাবণের লক্কাপুরী । আমি তথায় 
দেবী জানকীকে দর্শন করিয়াছি। শ্ঠিনি রাবণের অন্তঃপুর 
মধ্যে নিক্দ্ধা, রাঁক্ষদীগণ নিরন্তর তীহার প্রতি তর্ভুন গর্জন 
করিতেছে। বিকটাঁকার রাঞ্ষপীগণ তাহার রক্ষিকা। তিনি 
তোমাৰ বিরহে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাহার পৃষ্ঠে 
একমাত্র বেণী লম্বিতা, তিমি দ্রীন মনে নিরন্তর তোমার ধ্যানে 
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নিমগ্না রহিয়াছেন। দেব! আমি ইঙ্গাকুবাজ কুলের খ্যাত 
কীর্তন করিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছি। এবং 
তাহার সহিত কথোপকথনে প্রত হইয়া ব্ববক্তব্য জ্ঞাপন 
করি। তিনি স্থুগ্রীবের সহিত সখ্য ভাবের কথা শুনিয়। 
সন্তুষ্ট হইয়াছেন তোমার প্রতি নিয়ত তাঁহার ভক্তি এবং তোমার 
উদ্দেশ্যেই তাহার কার্য । অভিজ্ঞান ন্বরূপ তিনি এই ঢুড়। 
মণি দিয়াছেন, আমি যত্ব পূর্বক ভাহা আনয়ন করিয়াছি, 
চিত্রকুটে তোমারই মক্ষে একটি কাক তহার উপর যেন্ধপ 
অত্যাচার করে, তিনি অভিজ্ঞান স্বরূপ আনুপূির্বক সেইকথ! 
কহিয়াছেন তুমি মনঃশিলা দ্বারা তাহার যে তিলক রচনা! করিয়া 
ঘাঁও। তিনি পুনঃ পুনঃ তাহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আরও 
বলিয়াছেন, আমি একমাস কাল জীবিত! থাকিব, পর্রেবাঞ্ষম 
গণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! এক্দণে তুমি যেরাগে 
সমুদ্র পার হইতে পার, তাহার উপায় কর। 

অনন্তর রাম জানকী প্রদত্ত এ মণি রড হৃদয়ে স্থাপন 
পূর্বক মৃদু মুছ্ব রোদন করিতে লাগিলেন, এবং বারংবার তাহা 
নিরীক্ষণ পুর্ববক অশ্রপুর্ণ লৌচনে কপিরাজ স্থঞ্রীবকে 
কহিলেন, সখে! বৎসলা ধেনু, বস দর্শনে যেরূপ পিগ্ধা হয়, 
এই চুড়ামণি দেখিয়া! আমার হৃদয়ও দেইরপ জিদ্ধ হইতেছে । 
বিদেহ রাঁজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট রত্রমণি 
জান্কীকে অপ্পথ করিয়াছিলেন; আজ এই মণি রড দেখিয়া 
পিতা দরশবথ ও রাজর্ষি জনকনধে আমার বখাঁরংবার স্মরণ 
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হছে প্রেয়মী জান্কী ইহা! মস্তকে ধারণ করিতেন, আজ 
বোঁধ হইতেছে আমি েন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তশহাকেই পাইলাম । 
সৌম্য? তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন। জল 
সেক দ্বারা মুঙ্ছিত ব্যক্তির যেরূপ চৈতন্থ হইয়। থাকে, তন্রপ 
তাহার কথায় আমার দেহে পাণের সঞ্চার হইবে। লঙ্গাণ ! 
আমি জানকী ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম, ইহ1 অপেক্ষা 
আমাৰ আর কি কষ্টকর আছে। আমি এই কৃষ্ণখলোঢন! 
জানকীর বিরহে ক্ষণমাত্রও তিঠিতে গারি না, হনুমান! এক্ষণে 
যে স্থানে তাহাকে দেখিয়াছ, আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়। 
চল। আমি তাহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই আ'র কালবিলম্ব 
করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরু স্বভাবা, জানি ন/, 
তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষদ গণের মধ্যে কাল হরণ 
' করিতেছেন | 
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মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আঁঞ্চোপান্ত 
শবণ করিয়। প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অন্য ব্যক্তি 
যে কাধ্য সাধনে সাহস করিতে পারে না, হনুমান সেই দুক্ষর 
কাধ্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়ান্ছ, এই বলিয়! রুম রোগাঞ্চিত 
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কলেবরে হন্থুমানকে আলিজন করিলেন, এবং কিধিৎগ্ণ চিন্তা 
করিয়া সুগ্রীবের সমক্ষে গুনবর্বাব কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে 
জানকীর ত অনুসন্ধান হইল কিন্তু সমুদ্রের কথা স্মাবণ হইলেঃ 
মন উদাস হইয়। উঠে! অগাধ সমুদ্র ছুলগব, জানি না! বানরগণ 
বিবাপে উহ! উত্তীর্ণ হইবে । 

তখন কপিরাজ সুখী বাঁমকে নিতান্ত উদ্দিদ্ব দেখিয়া 
কহিতে লাগিলেন, বীর ! এক্ষণে দেবী জানকীব উদ্দেশ লাভ 
হইয়াছে, শক্রপুবী লঙ্কারও অনুসন্ধান হইয়াছে অতঃপর শোক 
করিবার জাধ কারণ কি? এক্ষাণে তুমি ইহার উপায় অবরধারণ 
কর। যেরপে সমুদ্রে সেতু বন্ধন হস্ত পারে, যেরপে 
লঙ্কানগরী লাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ 
কর। সমুদ্র বক্ষে সেতু প্রস্তুত না৷ করিলে স্ুরাস্থরও লঙ্কা 
আক্রমণে সাহসী হন না। লঙ্কার সম্মুখ পর্যন্ত সেতু নির্মাণ 
আবশ্টক, বানৰ সৈশম্ত তন্দারা সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে আমর! 
নিশ্চয়ই জয়ী অধিকার করিব। 

অনন্তর রাম স্তুগ্রীবের এই যুক্তি সঙ্গত বাক্যে অঙ্গিকার 
পূর্ধবক কহিলেন ভপোধন, সেতু বন্ধন বা! জল শোষণ, যে কোন্‌ 
উপায়েই হউক, আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিব। দুরত্ব! 
রাবগ জানকীকে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে প্রাণ সত্বে আর 
কোথাও গ্রিয়! পরিত্রাণ পাঁইবে ন|। শগ্ উত্তর ফান্ুনী কল্য 
হস্ত। নন্গত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে । স্বগ্রীব! ঢল 
আমবা এই মুহুর্তেই সদৈন্যে যুদ্ধার্থ বহির্গত হই! আমি 
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নশ্চয়ুই বিয়া ভইব। আসি নিন্চযই বাবথকে বধ করিযা 
াঁনকীকে উদ্গীব কবিখ। 
তখন লাণ ও গঈগ্রীব। 'বাষেব এই উৎসাহ কব বাক্যে 
[রপর নাই মন্ধ়্ হইলেন অনগ্তর বাম পুনব্বাৰ কহিতে 
গিলেন, একমনে মহাবাৰ নাল পথ পবীক্ষাথথ শত সহজ বানর 
য়, সৈগ্তগণের অগ্রে আশ্রে শাত্। করুন। নীল! যথাঁয় 
ণামুল হুপূভ গানীয় ভল ন্বস্ছ। শীতল ও মধুব এবং প্রচুর 
রিশাণে প্রান্ত হওয়। যায়, তুমি সেইপথে সৈম্ত কল লইয়| 
ল। পর্ববতাকার গয়, সহাবল গবর ও গবাচ্চ, গব্রিত 
ভর হয় সবনাখ্খে গমন ককন। খধঙ সৈম্ের দখ্িণ 
র্্ে এবং গন্ধ গীবত ছুদ্ধধ গদ্ধধাদন উহার বাম পার্থ রক্ষা 
করুন। আমি সৈগ্ঠ মণ্ডলীর মধ্যস্থলে থাকিয়া সৈম্তগণেব 
হর্ষোৎপাদন পূর্বক গমন করিব এবং মহাবার জন্মমান। 
হযেণ ও বেগদশাঁ, এই তিনজন সৈগ্ঠের পুষ্টরক্ষক হইয়া 
যাইবেন। 

আনন্তর বানব সৈন্য বর্ণ_পাদৃশ্যে দ্বিতীঘ সমদ্রবৎ শোভ। 
খারণ করিল । তশ্কালে উহাদের তুখ্ল পদ সার শব্দ মাগরের 
গপ্তাবরৰ তিরোহিত করিয়! শ্রগতি গোচর হইতে লাগিল। 
সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বাযুবেগে নিরবছিম্ন আন্দোলিত 
হইতেছে । সমুদ্রের কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুদ্দিক অবাধে 
প্রসাবিত হইথ আছে । স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল, ভীম 
অজগরগণ গর্ভলীন হইয়ীছে, উহাদের কিছু' মাত্র বৈলক্ষণ্য 
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গাই। আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। গুবল 
ভরজেব পবস্পর সঙ্ঘঘ নিবন্ধন শহাণাশে মহাশ্ডেবীৰ স্যার 
অনবরণ ভীমবব বাধুতে মিশ্রিত হইতেছে । বানখগণ বিস্মৃত 
সইয়া নিনিমেষ নেত্রে মহাপমুদ্র দেখিঠে আাগিল । 

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ যার নাই চিগ্তি্। তিনি মহাবীর 
হগ্ভুমানের ঘোরতব কাঁধ্য দর্শন পুর্বক লঙ্জাবনত ধদনে বাক্স 
গথকে কহিলেন, দেখ, এই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে, 
কিন্তু সেই একমাত্র ঝনব ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। জানকীকে 
দেখিতে পাইল চৈভন্াগ্রাসাদ চূর্ণ করিল, বীর বাক্ষগণকে বিনষ্ট 
এবং লঙ্কাকেও আকুল করিয়। গেল। এক্ষণে কর্তা কি 
এবং তোমাদেনউ ৷ কিবপ আভিপ্রায় প্রকাশ কর। যাহা 
ামার যোগ্য গাথা তইতে পারে, তোমর! এইরাপ কোন 
পবামর্শ স্কিব কব । 

অনন্তব ধর্মাপরায়ণ বিভীষণ, খাক্ষপরাজ বাবণের প্রাসাদে 
উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহ প্রবেশ পুর্বক তেঞঃপ্রদীপ্ত 
সিংহাসনশ্থ রাথণকে প্রণাম করিলেন এবং সমুচিত শিষ্টাচার 
প্রদর্ণনপৃব্বক দ্বণমণ্ডিত আগানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন গৃহ 
নিজ্জন, কেবল একটিগাত্র মন্ত্রী দুষ্ট হইতেছে । এই গ্বসরে 
বন্ছদর্শী বিভীষণ বাবণকে মত্বাবদ প্রয়োগপুরর্বক দেশকালো- 
চিত হিতকর বাঁক্যে কহিলেন, রাক্ষসবাজ ৷ আমি যদিও লোভে 
ও মোহক্রমে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলি, তদ্দিষয়ে আমার দোষ গ্রাভণ 
করিও না। এই দীভাঁহরণ অপবাধের ফল, রাক্ষদ ও বাক্ষসা- 
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গণকে অচিরাৎই ভোগ করিতে হইবে । যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ 
তোমাকে আমার: ন্যায় সঙ পরামর্শ দেন নাই, তথাচ আমি 
যেরূপ দেখিরাছি ও শুনিয়াছি, সেইরূপ অবশ্যই তোমাকে 
বলিব । এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য 
রক্ষা কর) সীতাকে ফিরাইয়া দেও । 

অনন্তর দুর্ঘমতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া! বিভীষণকে কঠোর 
বাক্যে কহিলেন বরং শত্র ও রুষ্ট সর্পের সহিত বাম করিবে 
কিন্তু মিত্ররপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচই উচিৎ নহে.। দেখ 
জ্আাতিভাব আমার অবিদিত নাই। একটা জ্ঞাতি আর একটা 
জ্বাতির বিপদে. সততই ভ্বট হয়। দেখ বিভীষণ! আমি 
অতুল পরশ্বর্য্যের অধিপূতি, শত্রু বিজয়ী ও দ্রিলোক পুজিত ; 
বোধ হয় তোযার চক্ষে ইহ! অহা হইতেছে না। কুল কলঙ্ক 
.তোরে ধিকু, যদি আমাকে অন্য কেহ এইরূপ কহিত তবে 
তন্দগেই তাহার মণ্তক দ্বিখণড করিতাঁম। 

তখন যথার্থ বাদী বিভীষণ এইরূপ কঠোয়: বচন শ্রবণ 
পুর্্বক গদাহস্তে-চারিজন রাফ্ষসের সহিত গাঞ্রোথান করিলেন'। . 
এবং আন্তরীক্ষে আরোহণ. পুর্ববক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে 
লাগিলেন, রাজন! তুমি সর্ধ্বজোষ্ঠ পিতৃতুলা 'ও মাননীয়, 
কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্শা দৃষ্টি নাই। আগি তোমার শুভ 
সংস্কলে যেরূপ কহিলামঃ তুমি তাহা ক্ষমাকর এবং আত্ম রঞ্চায় 
'ফ্তুবান হও | আমি চলিলাম, আমি শুভ উদ্দেশেই তোমাকে, 
নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার এই সমস্ত কথা কিছুতেই 
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অপি কবিতাটি পিপি 


তোমারি প্রীতি তিকর র হইল না! যাহার আত্ম শেষ য হইয়া তা 
সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতকর হইয়! উঠে। 
মহাত্মা বিভীথণ রাঁধণকে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া 
যথায় গাম ও লক্ষণ অবস্থানি করিভোছেন মুহূর্ত মধ্যে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং স্ুমেরু শিখরবৎ উজ্জ্বল এবং 
বিছ্যুতের ম্যায় প্রদীপ । বানর বীরগণ অন্তরীক্ষে সহস। তাহাকে 
নিরীঞ্চণ করিল। বিভীঘণের জহিত চারিটী অসুর উহারা 
মহাতেজা ও মহাবীর ; উহাদের অন বর্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হস্তে 
_ নানারূপ অন্তর শন্্র। স্ুগ্রীব দূর হইতে এ পাঁচজন রাক্ষসকে 
দেখিয়া বানরগণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, এবং 
হনুমান: প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, 'দেখ এ একট অর্বান্ত্ 
-ধারী রাক্ষন, অপর চারিটা রাক্ষসের সহিত আঁমাদিগের বিনাশার্থ 
আসিতেছে পন্দেহ নাই। 
অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত 
হুইলেন। তিনি বানরগণকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 
লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে কোন এক রাক্ষম আছে। সে রাক্ষস- 
গণের রাজা, আঁমি তাহারই কনিষ্ঠ জাত নাম থিভীষপ। পে 
বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া জনস্থান হইতে জানকীকে 
. লইয়া আইসে । এক্ষণে সেই দীনা অশরণ্য তাহারই অন্তঃপুরে 
অবরুদ্ধা, বহুসংখা রাঞ্ষপী নিরন্তর তঁহাকে ঝেষ্টন করিয়। 
আছে.। আমি রাঁধণকে স্থপঙ্গত বাক্যে পুনঃপুনঃ কহিয়াছিলাম, 
ন্‌ স্তে জানকী' অর্পণ কর।”» কিন্তু তাহার 


ইসে 


৮৪ রামায়ণ । 


সৃত্ুকাল শিকটবন্তী মুমুযুর পক্ষে ুধধবৎ আমার হিতকর বাক্য 
তাহার প্রীতিকর হয় নাই । মে আমাকে নানাক্ষপ কটু কথ। 
কহিল এবং দান্ত নিবধশেষে অবমাননা করিল । এক্ষণে আমি 
রী পুক্র পরিত্যাগ পুর্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম । মহাত্বা 
রাম সকলের আশ্রয়, তোমরা শীগ্রই তাহাঁকে গিয়। বল থে, 
বিভীবণ আসিয়াছে । 

তখন কপিরাজ স্তুপ্জীব ত্বরিতপদে রাম ও লক্ষণের সমিহিত 
হইয়া ক্রোধভরে কহিলেন, বার! শক্রপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি 
অতর্কিত ভাবে আমাদিগের সৈন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে । সে 
সুযোগ পাইয়। উলূক যেমন বায়সকে বধ করিয়াছিল। সেইরূপ 
বানরগণকে বধ করিবে । তুমি বিশ্বাস প্রবণ ও নিশ্চিন্ত 
থাকিলে এই সুযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়৷ তোমাকে 
বিনাশ করিতে পারে। স্থৃতরাং তাহাকে তীব্র গ্রহারে সংহান্র 
করাই কর্তব্য । সেনাপতি স্ুগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট 
এইরূপে সমস্ত ব্যক্ত করিয়। মৌনাবলশ্বন করিলেন । 

অনস্তর শাঞ্সরোজ্ঞ রাম প্রসম্গ মনে কহিলেন বানরগণ ! 
তোমরা আমার হিতার্থী, এক্ষণে আমি বিভীষণের উদ্দেশ্ে 
কিছু কাঁহব, শুন। দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে উপস্থিত এক্ষণে 
যদিও তাহার কোনরূপ দোষ দেখা যায়, তথাচ আমি তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে পারি না, দোষ স্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে 
আশ্রয় দেওয়া সাধুর অসঙ্গর কাঁধ্য নহে। শরণাগতকে 
থত্যাখ্যান করিলে দো জন্মে, ঘদি কেছে উপস্থিত হইয়া 
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একবার বলে.“আমি তৌমাব” তাহাকে অভয় দান করাই 
আমার ভ্রত। স্থগ্রীব! এক্ষাণে বিভীষণ বা রাবণ, যেই ফেন 
উপস্থিত হউক না, তুমি শীঘ তাহাকে আমার নিকট আনয়ন 
কব আাগি অভয় দান করিব । 

অনন্তর ভক্তিমান্‌ বিভীষণ বামে ভভয় প্রদানে একান্ত 
সন্তুষ্ট হইয়! চাঁবিজন বিশ্বপ্ত অনুচরের সহিত গগণতল হইতে 
আবতীর্ণ হইয়। রামকে প্রণাম করিলেন । তীহ।র শন্ুচরেবাও 
অনুব্রমে প্রণিপাতি করিল। পরে তিনি রামকে ধর্্মান্গত 
গ্রীতিকর বাক কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি রাফসবাজ 
রাবণেৰ কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তিনি যারপর নাই শাগায় অবমাননা 
করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ্য এইজন্। আমি ভে/মার 
শবথাঁপন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধন, রত, সম্পদ, ও 
সির সমস্য পরিত্যাগ করিখাছি এগ্চণে আমাৰ জীবন ও স্থুখ 
তোমাবই আাবর্ত। বাক্ষনরাজ রাবণ, প্রজাপতি ত্রঙ্গার শবে 
সর্ধভুতের অবধ্য হইয়। গাচ্ছেন। ভীহ।র খধ্যম প্রাতার মাম, 
কুন্তকর্ণ। আমি সর্দ কনিষ্ঠ। ঝুন্তকর্ণ বণগ্থলে গ্ররাজ 
ইন্দ্রের গ্রতিদন্ধী হইতে পাবেন । গ্রহপ্ত রাবণের সর্ঝ প্রধান 
সেনাপতি । ।ভিনি কৈলাম পর্্ঘতে মণিভদ্রকে পবাজিত 
করিয়াছিলেন । শ্রহাবীব ইন্দ্রজিৎ রানণের পুজ, তিনি গোধা- 
চর নির্মিত অঙ্গখলি ত্রাণ, আচ্ছেদা বন্দ ও শরাশন ধারণ 
পূর্ব যুঝধে প্রবৃস্ত হইয়। সহস। অদৃষ্থা হইয়া থাকেন । মঙ্চোদর 
মহাপার্্ব ও অকম্গন, ইহার! রাবণের উপ-সেনাপতি। ইছাদের 
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বলবীর্্য ঝোঁকপালগণেরই শন্থরূপ রাধণের প্রধান সৈন্ুদল 
দশ সহজ কোঁটি হউবে | 

অনন্তর রাম বিভীঘণের মুখে ধলাবল শ্রবণ করিয়া। মনে 
মনে সমস্ত আন্দোলন পুর্দদক কহিলেন, বিভীষণ ! এক্ষণে 
সত্যই কহিতেছি, আমি রাঁধণকে পুজ ও সেনাপতির সহিত 

'হার করিয়া, তোমায় রাস রাজ্যে অভিষিক্ত করিব । 

তখন ধর্থাশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাত পূর্বক কহিলেন, 
আমি বাক্ষদ বধ ও লক্ষা পরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় 
সাহাষ্য করিব, এবং রাবণের ও গ্রতিদদ্ধী হইব। অনন্তর রাম 
বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রীত মনে লক্দাণকে কহিলেন, 
বম! তুমি সমুদ্র হইতে জল আঁহোরণ কর । আমি বিভীষণের 
গ্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইহাকে রাঞ্ষসরাঁজে অচিরাৎ 
অভিষিক্ত কর। তখন স্থশীল লক্ষমণ জোষ্টের আঁজ্ঞাক্রমে 
সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্বক সর্বগ্রধান বাঁনরগণের সমক্ষে 
বিভীষণকে রাঞ্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনস্তর সু্রীব 
ও হনুমান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষিসরাজ | আমর এই 
সমস্ত বানর সৈন্য লইয়! কিরূুপে এই অভেদ্য মহাঁসুদ্র পার 
হইব, তুমি আমাদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দাও । তখন 
শীল বিভীষণ কহিলেন, ঝানরগণ ! এক্ষণে মহাত্মা রাম 
... সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন ।. মহারাজ সগরের পুক্রগণ এই অপ্র- 
মেয় সাগর খনন, করিয়াছেন। রাম ইহার জগতি সুতরাং 
সমুদ্র ইহার কার্যে কদাচ গুঁদাঙ্ত করিবেন নাঁ। 
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সানন্তর রাম সযুন্র তটে পূর্বাস্ত হইয়া, সমুদ্রে (নিকট কৃতা* 
ঞ্কলিপুটে কুশাপনে শয়ন করিলেন তিনি নিয়ম নিবন্ধন অগ্রসাঁদে 
দেই কুশশয্যায় শয়ান থাকিলেন তিনরাত্রি অতীত হইল । 
ধর্মী বসল রাম এইকাল যাবৎ সমুদ্রের আরাঁধন| করিলেণ। 
তথাচ সমুদ্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না । তখন মহা! 
বীর বাম ধনু গ্রহণ করিলেন। ভীহার নেত্র যুগল রোঁষে বিস্ফা- 
রিত হইয়া উঠিল। তিনি যুগান্ত বহর ন্যায় প্রজ্ভ্বলিত ও 
ছুদ্র্য হইলেন এবং ভীষণ শ্রাশন আঁকর্ণ আকর্ষণ পুবর্বক সমস্ত 
জগত কম্পিত করিয়া, বজরধে শরত্যাগ করিলেন, শর নিক্ষিপ্ত 
হইবামাত্র স্বতেছে প্রজ্দ্বলিত হইয়। যহাবেগে সমুদ্র গর্ভে গ্রধেশ' 
করিল। জলবেগে ভয়ঙ্কর বদ্ধিত হইয়া উঠিল, বায়ুর ঘোর 
ব্ববুতি গোচর হইল, তরঙ্গ জাল বিক্ষিণ্ড করিয়। এচগুবেগে 
উথ্িত হইতে লাগিল । 

' তখন উদয় পর্বত হইতে স্কর্ধ্য যেমন উদদিত হন, সেইরপ 
সমুদ্র মধা হইতে মুক্তিমান সমুদ্র উিত হইলেন ।, তাহার বর্ণ 
স্বিপ্ধময় কত মণির ন্যায় শ্থামল, সর্ব্বানজে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে র্ব- 
হার, নেত্র পল্মপলাশের ম্যায় আয়ত এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মাল্য। 
তিনি হিমাচলের নায় আত্মজাঁত বিবিধ রত শোভিত। তাহার 
তরল অনবরত ঘুর্ণিত হ ইতেছে,তিনি মেঘ-বায়ুতে আকুল, তাহার 
সঙ্গে গঙ্গা প্রভৃতি নদ নদী । তিনি রামের সনিহিত হইয়। 
তাহাকে সাদর সপ্তাষণপূব্বক উরি কহিলেন, রাম ! 
পৃথিবী, বায়ু, আর্কাশ, জল ও জ্যোতি, এই সমস্ত পদার্থ ্রক্- 
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পথ আ |এয়পুববক ভাবেই শবস্থিতি করিয।। থাকে। ॥ ৷ আমার 
অগাধতা ও দ্বশ্তরতাই শভাব, ইহার বৈপরীত্যই বিকার । আসি 
অনুরাগ, ইচ্ছা, লোভ বা! ভয় ক্রুমে এই জলর।শি কদা স্তস্তিত 
করিতে পারি না। তথাপি তুমি যেরূপে আমায় পার হইয়। 
যাইবে, আমি তাহ। কহিতেছি। এই প্্রীমান নল বিশ্বকর্্মার 
পুজ। ইনি পিতার বরে নির্্াণ-দক্ষত। লাভ করিয়াছেন । 
তোমার প্রতি ইহার যথেষ্ঠ প্রীতি আছে। এক্ষণে ইনি উত্পাহের 
সহিত আমার উপর সেতু নির্াণ করুন, আমি তাঁহ। অক্লেশে 
ধারণ করিব। স্থর-শিল্পী বিশ্বকণ্মীর গায় ইহার নিপুণ! 
আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া, আন্তর্ধান হইলেন । 

আনস্তর মহাবীর নল বানরগণের সাহাধ্যে সেতুনিগ্মীণ আস্ত 
করিলেন। ক্রমশ প্রথম দ্বিনে চতুর্দিশ যোজন, দ্রিতীর দিনে 
বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে 
দ্বাবিংশতি যোজন এবং পঞ্চম দিনে প্রয়োবিংশতি যোজন সেতু 
গরস্তৃত হইল 1 এইবূপে নল বানরগণের সাহায্যে, পিতা বিশ্ব 
করার স্তায় নিপুণতার পহিত মমুদ্রের পরপার পধ্যন্ত সেতু 





গ্রস্ত করিলেন। নলনির্দিত সেতু দশ যোজন বিস্তীণ 'গবং 


শত যোজন দীঘ। অপুর্বব সেতু, মহামাগরের শীমন্তের ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল । 

তনন্তর রাম শাস্্রনির্দিষ্ট প্রথালীক্রমে সৈন্য বিভাগপুরর্বক 
কহিলেন, মহাবীর অঙ্গদ ও নীল শ্বস্যম সৈন্য লইয়া মধ্যস্থলে 
থাকিবেন। মহাবীর খষত' সৈনেকরর দক্ষিণ পার্খ এবং গন্ধগজবৎ, 
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দুর্দাঘ গম্মাদন উহার বাম পাঁর্খ আশ্রয় করিবেন। 
লঙ্গমণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব । জাধমান, ম্ষেণ ও 
কোদশী, এই কয়েকটি বীর সৈনোর অভ্যন্তর রঞ্ষ! করুন এবং 
কপিবর সঞ্জীব, সূর্য যেরূপ পৃথিবীর পশ্চিম পার্খ রণ করেন, , 
সেইরাপ উহার পন্ঢাপ্তাগ রক্ষ। করুন। তঙ্কালে রামের এইবপ 
স্ব্যবস্থায় থানর সৈন্য বযহ-বিভাগে রক্ষিত হইল 
অনন্তর সাম স্থগ্রীৰ্কে কহিলেন, সখে ! আগাদিগের সৈন্য 
প্রণাল্গী জমে বিভক্ত হইয়াছে, অতএব তম এই শুককে ছাড়িয় 
দাও । 
স্প্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে গুকের বন্ধন মেন করিলেন। 
শুক মুক্ত হইবামার যারপর নাই ভীগ,হা বাঞগাধিসতি 
রাঁবণের নিকট উপস্থিত হইল | গুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হই 
কহিতে লাগিল, রাজন! ধিনি কবদ্ধ ও খরকে সংহাঁর করেন, 
, একণে সেই রাম জানকীর আঅন্বেষণক্রমে সুরীবের সহিত উপ- 
স্থিত হইরাছেন। তিনি সেতু নির্দমাণপুবরক সথু্ধ পার হইয়াচ্ছেন 
এবং রাঞ্চসগণকে তৃণবৎ বোর করিয়া বীরভাখে কনপ 
করিতেছেন । এক্ষণে বঙ্থমত। মেঘবর্ণ ধানর ও পদদভাকার 
ভঙ্গাক সৈন্যে আচ্ছা । এ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীগ্ষ্ঠ 
পৌছিল। আপনি সন্বর হইয়া হয় যুদ্ধ, শয় লীত] সমর্পণ 
করুন । 
অনন্তর লস্কাধিপতি রাবণ, শুক ও সারণ নাঁমে ছুই্টজন 
অমাত্যকে আহ্বানপুর্ধ্বক কহিলেন, দৈখ, অমুক সেতুবন্ধন এবং 
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বানর সৈন্যের সমুদ্রলঙ্ঘন উভয়ই অসস্তব 1 সমু অতি বিস্তীর্ণ, 
তাহাতে সেতুবন্ধন কিরূপে বিশ্বাস করিব ? যাছা৷ হউক প্রতি- 
পাঙ্গের। সৈন্যসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্ঠুক, এক্ষণে 
“তোমরা শ্রচ্ছন্নভাবে যাও এবং সৈন্যসংখ্য। ও সৈন্যের বলবীধধ্য 
: বুধিয়া আইন । বানরগণের'কে কে প্রধান? রাম ও স্ৃীবের 
'কেকেমন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কেই বা 
প্রকৃত নীর? ভোমরা এই সমস্ত জানিয়। আইন । 
তখন শুক ও সারণ রাক্ষপরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানর- 
রূপ খারণপুবর্ক, রামের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানর 
সৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহারা.কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে 
পারিল না। তৎকালে এ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর, গুহা ও 
গ্র্বণ আশ্রয় করিয়। আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে 
আসিতেছে এবং অনেকে আদিবে। শুক সারণ ছদ্পভাবে থাকিয়া 
সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসবে বিভীষণ স্হসা! 
এ প্রচ্ছন্নচারী চরদ্রয়কে দেখিতে পাইলেন এবং ততগ্ণাৎ উহা" 
দ্িগকে ধারণপুরবক রামের নিকটে লইয়া গিয়! কহিলেন, রাম! 
এই দুই ব্যক্তি রাক্ষপরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ) 
ইহারা লঙ্কা হইতে ছয্পবেশে আসিয়াছে । ইহারা গুগুঢর। 
তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়! যারপর নাই ভীত হইল এবং 
প্রাণরক্ষায় একান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্লিপুটে রামকে কহিল, 
বীর! আমরা! ছুইজন রা্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে নয সংখা! 
করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। ্ 
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তখন লোক হিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় ভান 
করিয়। কহিলেন, ঘি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, তবে 
স্বচ্ছন্দ চলিয়া যাও, আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাঁকে, 
তবে তাহ। পুনর্ববার দেখ, কিস্বা। যদি বল ত বিভীষণই তোমা 
দগকে দেখাইতে পারেন । তোমর! ধৃত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের 
কিছুমাত্র ভয় করিও না। তোমরা একে ত নিরন্তর, উাহাতে 
আবার ধৃত হইয়াছ। বিশেষতঃ তোমরা দুত, তোমাদিগকে বধ 
করা কর্তব্য নহে । বিভীষণ! এই দুইটা রাক্ষস যদিও গুগুচর, 
যদিও ইহার! আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, 
তথাঁচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। চর! তোমরা লঙ্কায় 
: গিয়াঃ আমার কথায় সেষ্কী রাক্গদকে বলিও) “তুমি থে শক্তি 
আশ্রয় করিয়।৷ আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ, অতঃপর সেই 
শি সসৈন্যে ও সবান্ধাবে, যেমন ইচ্ছা হয় আমায় দেখাও আমি 
কল্য প্রাতেই প্রাকার ও তৌরণের সহিত সমস্ত লঙক্ষীপুরী এবং 
রাঁক্ষসসৈনা শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিব। 
তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্্বৎ্গল রাঁমকে সন্ধর্দানা 
করিয়া নঙ্কায় আগমন পুর্বক রাবণকে কহিল, রা্সরাজ! 
বিভ্ীযণ আমাদিগকে বধ করিবার জন্য ধুত করিয়াছি, কিন্তু 
ধর্মাশীল রাস আমাদিগকে ছাঁড়িঘ়া দেন। বাম, লঙ্গগণ,বিভীষণ 
ও হজ্ব, এই চাঁরিজন লোকপালসদৃশ মহাবীর যখন একস্থাঁনে 
মিলিয়াছেন, তখন ভীহার৷ সমস্ত লক্গাপুরী উৎপাটন পুর্বিক 
আবার স্বস্থানে সাঁখিতে পারেন । রামের থে প্রকার রূপ এবং 
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ঘে প্রচার আন শন, তাণ একাকীই লু! উৎসন্ন কবিতে 
পাবেন । যে সৈনা, বাম লঙ্গনণ ও স্ুঙ্রাবের ন্যায বীবগণেশ 
পহ্থবলে নচিত, দেবাসুবণ্ড ওাহাদিগকে পবাঙ্ছব কবিতে সমর্থ 
নহে । খাজন্‌! আপনি এখনই গিষা খামের ভস্তে জানকী 
অর্পণ পূর্বক সন্ধি কণন। 
তখন "ধারণ সাঁবণেৰ সুখে সমস্থ বৃত্তান্ত আবণপূর্বক কহিলেন, 
দেখ, যদি দেবতা গন্ধবর্ধ ও দানখেবা আমায আর্লমণ কবে, 
নদি ঢবাঁচধ জগতেব সমস্ত লো হইতে ভয উপস্থিত হয, 
তথাচ আমি সীতা প্রদান কবিব না) তুমি অন্ঠান্ত ভীত ও 
বানরগণের প্রহাবে গিতান্ত কাতথ হউথ|, তড্ভনা আগা বামাক 
সীত! সমপ্রণ এব! শ্রেণশ্যণ বোধ কবিতেচ | বাবণ ক্লোধভবে 
কঠোধ বাক্যে এইঝপ ক্যা, বানরসৈন্য নিবীঞ্চণ কপিবাথ জনা 
শুক ও সাবণেখ সহিত ভুধাব-ধবল শত্যচ্চ প্রাসাদ শিখখে 
আরোহণ কবিলেম। সম্মুখে সমু পর্ব ৪ শিবিভ কানন, 
অদুবে বাসব সৈণা ভূবিস্ঞাগ শাচ্ছম কবিযা আছে। বাঞ্নবাজ 
বাবণ "্মাবা শিদেণক্রনে মহাণত নখণ, বামের সন্গিহিত 
বিভীষণ ভীমণল স্ব, পাছা তনয় আঙ্গদ। মহাকীব হনুমান, 
দুঙ্জয জান্বগাণ, সুষেণ। কুঁমুদ। নীল, নল, গষ, গবাক্দ। শবভ, 
উমদ ও দিব প্রগতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিযা কিপিঃৎ উদ্িগ 
হইলেন । 
তখন বিহ্াজ্জিজলা বাধণের আদেশ পাইটবামান, মাগ্লামুগ্ড 
প্রস্থত কবিষা গানিন। বাদথ এ মাযামুণ্ত দর্পনে অতান্ত প্রীত 





মুদ্ধকাণ্ড। ৯৩ 


হইলেন এবং বিদ্যুজ্জিহলাকে বছুমুল্য অপক্কাণ প্রদীনপুববঞ 
জানকীর সহিত সানা কবিণার জন্থা অশোক ধনে চলিলেন । 
অদুবে ভীষণ বাঞ্চসীগণ সাঁতাচে গ্রবোধ |দতেছে | ইত্যবাবে 
রাবণ তীহাৰ সন্নহিত হইয়া হধ প্রকাশ পুণবক গবিধত খাকো 
বহিলেন, গানকি ! আগি তোমাষ নানাবপ সীজ্বনা কগিতেছি, 
কিন্তু তৃমি যাহা বলে আমাকে আথমানণ! করিতেছ, ভোমাৰ 
সেই বীৎ স্বামী যুদ্ধে নিহত হইযাে । আমি তোমাৰ গর্ব 
খর্ব্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গত্যন্তধ অভাবে আমাৰ ভার্য্। 
হও। ভুমি রামে৭ প্রতি আশি পবিত্যাগ কব, সে ত 
মরিযাছে, তাহাৰ চিন্তা আব কি হইবে? আতঃগৰ তুমি 
আমাৰ পত়ীগণেধ অধীশ্বরী হইয়। থাক । 

আয়ভলোচন| ভানকী বামেব ছিন্ন মুগ দর্শন পুর্বব্ক কাতথ 
মনে এইবপ বিলাপ ও পরিত্্যগ কবিতে লাগিলেম। পবে 
যুদ্ধে খুআক্ষ গ্রহস্ত, কুম্তকর্ণ গ্রভূতি মমরে নিহত হুইল, তৎপরে 
ইন্্রজিতের যুদ্ধ আবন্ত হইল । লঙ্গাণ ইন্দ্রজিৎকে খুদ্ধে নিহত 
কবিলেন। তৎপবে রাবণেব সহিত বামে মগ্াযুদ্ধ ওল এখং 
স্বাম রাবণছে যুদ্ধে বধ কবিলেন,প বিশেষে সভা ৰ আগি পবীম্গাৰ 
কথা। লীত। আগ্নি পল্লীষ্ণাব দারা নিজেকে শুদ্ধ চাবিণী মপ্রমাণ 
করিলে বাম সীতাঁকে গ্রহণ কবিলেন, বাম বিভীষণকে লঙ্গা 
ঝাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । বাম, মীতা। লক্ষণ, অন্ুচববর্গ ও 
সৈম্াগণসহ অযোধ্যা গমন করিলেন, পরে বাম অযোধ্যাব 
বাজনিংহাসনে বুসিলেন। 





নও বাষাযণ। 


অনন্তর উদার স্বভাব নিঃশক্র ধর্মাবংসল রাম হষ্টমনে রাজ্য 
শাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষাণকে কহিলেন, বসে! মন্তু প্রভৃতি 
পূর্বরাঞ্জগণ চত্রুক্গ সৈন্ের সহিত যে রান্ধ্যে গ্রতিষি ত চিলেন, 
তুমি আমার সহিত সেই রাজ্যে প্রতিষটিত হও, এবং পূর্বের 
তাহারা যৌবরাজ্যের যে ভাঁর বহন করিয়াছেন, তুমিও সেই ভার 
বহন কব। লক্ষণ রামেব এইবূপ অনুনয়ও নিয়োগ বাঁকে 
কিছুতেই যৌববাজ্যে অভিষিক্ত ভাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না| 
তখন রাম ভরতকে যৌবঝাজ্যে ভিযিক্ত করিলেন। রামের রাজ্য- 
কালে সমস্ত জনপদ দশ্থ্য ভয় শুন্য ছিল এবং কাহারও কোন 
অনর্থ ঘটিত না । তৎকালে সকলেই হাষ্ট ও সকলেই ধর্ম পরায়ণ 
ছিলেন। রামের গ্রতি স্নেহ বশতঃ কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার 
চেষ্টা পাইত না । লোক সকল বনুপুজে পরিবৃত্ত ছিল সকলেই 
নীরোগ ও নিঃশোক, বৃক্ষে ফল মূল ও পুণ্প জঙ্মিত। প্জন্- 
দেব গ্রচুর পরিমাণে জলবর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র ন্থখ 
স্পর্শ ছিল, সকলে শ্বকর্থ্দে সন্তুষ্ট থাকিবে । স্বকর্ণোই প্রবৃত্ত 
হইত। প্রজারা ধর্মপরায়ণ ছিল এবং কেহই মিথ্য। 
কহিত না। 


উত্তরাকাণ্ড 


রাম রাজ্য অধিকার কবিলে মুণিগণ তাহাকে আভিনন্দন 
কবিবার জন্য গাগমন করিলেন । মহর্ধি কৌশিক ও কণ্ধ প্রভৃতি 
পূর্ববদিক হইতে ভগবান অগস্ত্য ও অত্রি গ্রভৃতি দক্ষিণদিক 
হইতে,ভগবান কৌশের প্রভৃতি পশ্চিমদিক হইতে,এবং ভগবান 
বশিষ্ঠ, কম্তপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জামদগি, ভরদ্বাজ ও অপ্তধি- 
গণ উদ্তরদিক ইইতে আগমন করিলেন। প্রাতঃমূরধ্যকাস্তি 
খধিগণ, রাজসভায় প্রবেশ করিয়া মর্ধ্যাদানুসাঁরে উপবেশন 
কবিলে রাম উহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মর্ষিগণ 
কহিলেন, রাজন! আমরা সৌভাগ্যক্রমে যখন তোমাকে নিঃশকজ 
ও কুশলী দেখিতেছি তখন আমাদের কুশল। আমাদের 
পরমভাগ্য যে রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে আজ আঁমরা 
জনকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি এবং হিতকারী 
লক্ষমণও মাতৃগণের সহিত তোমায় সুখী দেখিতেছি। অতএব 
আমর! তোমাঁকে অভিনন্দন কৰিতে ভাগিয়াছি। খধিগণ এই- 
্ধপ নানারূপ বাঞ্যালাপ করিয়া বিদায় লইলেন । 

ানম্তর একদা মহারাজ রাম মধাকক্ষায় উপবিউ হইলে 
অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাহার চতুর্দরক বেষ্টন এবং 
নানাকথার প্রসঙ্ পুর্ন হাস্ত পরিহাস করিতে লাগিলেন। 
এই অবধারে মহারাজ রাম জিজ্ঞার়িলেন ভদ্র! এখন নগরে 


৯৬ বাখাষণ। 





কিকিগল্পনা হয় থাকে? গ্রাম ও নগর্বাসীবা আম।র বির 
কি বণিয়। থাকে ? সীতা সংক্রান্ত কোন কথ হয কিন)? 
মঞলে ভরত, লম্মমণ ও শক্রঙ্গেধ কথা কি বলে? এবং মাতা 
বৈকেয়ীর কথাই বা কি হথ? দেখ, রাজার কথ! লইয়া, কি 
বন, কি নগরে মণবত্রই শন্দোলন হইয়া থাঁকে । ভদ্র কৃতাঞগুলি 
পুটে কাঁলেন, মহারাজ ! পুরবাসীরা আপনার কোন প্রসঙ্গ 
উত্থিত হইলে, সর্ববাঙ্গীন ভাপ বলিয়া থাকে । তাহারা এই রাবণ 
বধ জনিত জয়ের কখা অনেক কাঁরয়। বঙে। রাম কহিলেন, 
ভদ্র! পুরবাসীরা ভালমন্দ উভয় প্রকারের কথা কিরূপ কহিয়। 
থাকে, তুগি যথার্যতঃ তাহাই বল। শুনিয়। ভালট। শনুষ্ঠান 
করিব, এবং মন্ত্রটা পরিত্যাগ করিব, তুমি নির্ভয়ে বিশ্বস্ত চিন্তে 
তশক্কোচেই মমস্ত বল । 

তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, 
মহাবাজ! পুরবাসীবা ধনে উপবনে এবং পথে থাটে তাঁলমন্দ 
যে সমস্ত কথ! বলে, কহিতেছি শুনুন । তাহার। কহিয়! থাকে 
মহারাজ রাম সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়াছেন, এই কার্য অতি 
দু্ষর, আমরাঃ কখন শুনি নাই যে, পুর্ববরাজগণ এবং দেব" 
দানব্‌ও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জীয় রাবণকে বলবাহণের 
সহিত বিনষ্ট এবং রাক্ষঘগণের সহিত ভল্লক ও বানরদিগকে 
বশীভূত করিয়াছিল,তিনি রাবণ বধের পর সীতাকে উদ্ধার করেন 
ঈর্ধাকে পুঙ্ঠ রাখিয়। তাহাকে পুরীর গুহেও আনিয়াছেন। 
জানি নাঃ রামের হৃদয়ে সীতা-সন্তোগ সুখ কিরুপ প্রবল ! রাবণ 


উত্তরক1গু । চে 


শীতাকে বলপুর্ধক লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গিয়া তাহাকে অশোক 
বনে রাখে । সীতা রাঞ্চনদগের বশীভূতা ছিলেন, জানি না, 
বাম কেন তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না। রাজার যেরূপ 
আচরণ, গ্রজাঝাও তাহাঁরই অনুকরণ করিয! থাকে । রাঙন্‌ | 
গাপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে, গ্রাম, নগব সব্ধাত্রই 
সকলে এইরূপ কহিঘ। থাঁকে। 

তখন রাম এই কথ। শুনিবামাত্র অতিশয় কাতর হইলেন 
এবং স্থহ্ছদগণকে কহিলেন, তোমরা বল, এই কথা সত্য কি 
না? তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয। রামকে অভিবাদনপৃববক 
কহিল, বাজন্‌ ! ভদ্র যাহা কহিলেন, ই্াব কিছুই অলীক নহে । 
অনন্তর রাঁম সুহৃদগণকে বিসজ্জন কবিয়।, বুদ্দিঝলে কাধ্য নির্ণয় 
পুর্ধবক সম্মুখে আসীন দৌবারিককে কহিলেন, তুম শীত্র লক্ষাণ। 
ভবত ও শত্রত্কে জামার নিকট আনয়ন কর। 

পরে শুর্লাম্বরধারী বিনীত কুমাবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামের 
নিকট উপস্থিত হইলেন দেখিলেন, রামের মুখ বাুগ্রস্থ 
চন্দ্রের গ্যায়, সন্ধ্যাকালীন সুষ্যের স্তায় ও শোভাহীন পঞ্চের 
্তায় মলিন এবং নেত্রযুগল বাণ্পে পরিপূর্ণ । তদদর্শনে উহারা 
বিষ হইয়া সত্বর উহাকে প্রণাম করিল। রাম সজলনয়নে 
উহাদিগকে উত্থাপন ও আলিঙনপুরর্বক বসিবার অনুমতি দিয়! 
কহিলেন, ভাতৃগণ ! তোমরাই আমার জীবনসর্ধবন্য। তোমাদের 
কৃত রাজা আমি পালন করিতেছি এইমাত্র ; বস্ততঃ তোমরাই 
রাজা । তোমরা-শান্্রগণের অনুরূপ গ্কাধ্য কর এবং ভোমর! 
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এ আছি মাহা কহ, ভ্োমর। | ্ 
অনুগরণ কর। পুরবাসীগণের মাধো সীভাদংঞ্রান্ত বেরুপ কথা 
রটিয়াছে, তাহা তোমর। শুন । শ্রাম ও নগর মধ্যে আগার 
অত্যন্ত আপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি মন্মে বারপ্র লাই 
আঘাত পাইয়াছি। দেখ মহাত্মা ইঞ্ছদাকুর বংশে আমার জন্ম, 
" সীতারও মহাত্ম। জনকের কুলে জন্ম । আমার অন্তরাত্বা জানে 
জান্কী সচ্চরিপ্রা কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ শ্রবণে 
আমার দ্বদয়ে বড় আখাত লাগিয়াছে। অতএব ভাই, লক্ষণ! 
তুমি কল্য গ্রভাতেই স্থুমন্ত্রগালিত রথে আরোহপপুর্র্বক সীতাকে 
লইয়! অন্য দেশে পরিত্যাগ করিয়। আইস । আমার কগা রাখ, 
তুমি জানকীর জন্য আমায় কোন অনুরোধ করিও না। গুবের 
সীতা! আমায় কহিয়াছিলেন, “আমি গঙ্জার তীরে আশ্রম সকল 
দেখিব,”? এখন তাহার সেই মনোরথ পুর্ণ কর। 

অনন্তর রাত্রি গ্রভাত হইলে, লক্ষণ শুফমুখে, দ্রীনমনে 
সথমন্্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র ! রাজার আদেশ, ভূমি রথে দ্রুতগামী 
অশ্ব সকল যোজন! করিয়। তণ্মধ্যে দেবী সীতার জনা আসন 
প্রস্তুত করিয়। দাও। আমি রাজার আাদেশ ও আন্ুজ্ঞাক্রমে 
সংকণ্মশীল খধিগণের জাশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব, অতএব 
তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর। ন্রুমন্ত্র যথাজ্ঞা বলিয়। সুদৃশ্য রথে 
সুখ শব্যা রচন! ও ভাশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন। 

তখন লক্ষ্মণ রাজগুহে প্রবেশ পুব্বক সীতার নিকট গিয়া 
কহিলেন দেবি! মহারাজ তোমার অন্ুরোধু বাক্যে সম্মত 





উত্তরকাণ্ড। রি 








হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি জোমায় গঞ্গাভারে খখিগনের 
ত্মে লইয়। যাইতে আমায় আজ দিয়াছেন। মহারাজের' 
জ্ঞাক্রমে সামি তৌমাকে খধিপেবিত অরণ্যে শীস্রই লইয়া 
বাইব। সীত। গ্স্থানের উপক্রম করিয়া কহিলেন, বংস! 
আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলগ্চার মুণিপড়ীদিগকে' 
দান করিব। তখন লক্ষণ সীতার কথার অনুমোদন করিয়!। 
তাহার সহিত রথে উঠিলেন এবং রামের গনুজ্ঞা স্মরণ পুরববক 
দ্রতবেগে যাইতে লাগিলেন। 

কোন সীতা ও লক্ষ্মণ গোমতী তীরস্থ আঙমে 'রাত্রিবাস 
করিষ! প্রভাতে পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া মাইতে 
লাগিলেন। অর্দ দিবসের পথ অতিক্রম করিলে পর গঙ্গা 
দৃষ্টিগোচর হইল । লক্ষণ গলা! নিরীক্ষণ করিবামান্র ছুঃখিত 
মূনে মুক্তকণ্টে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাহাকে 
কাতর দেখিয়। নির্ধবন্কাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বত্ম! 
তুমি আমার চিরপ্রাথিত গঙ্গারীরে আপিয়৷ কেন রোদন 
করিতেছ ! হর্ষের সময় তুমি কেন আমায় বিষ করিতেছ ? 
তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক আজ ছুই রাত্রি তাহাকে 
দেখিতে .পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ ? 
রাম আমারও গ্রাণ অপরক্ষা প্রিয়, কিন্তু আমি তোমার ন্যায় 
শোকাকুল হই নাই।: তুমি আমাকে গঞ্গ৷ পার কর। 
এবং তাগসগণকে দেখাইয়া দাও। আমি তাহাদিগকে 
বন্জালঙ্কার গ্রদান* করিব। পরে ঠাহাদদিগের আঁঙ্মে এক 
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বাণ্তি ঝাস কবিযা ভাহাদিগকে অভিবাদন পুর্ধক অযোধ্যা 
যাইব । দেখ আগাবও সেই বিশালব্গ্ষ কুশোদব পদ্মপলাশ- 
লোঁচন রামকে দেখিধাব নিমিত্ত মণ চঞ্চল হইযাছে। আগন্তব 
লঙ্মণ টক্ষের জল মুছিঘা শাবিকদিগকে শাহবান করিলেন, 
শব.কবা নৌক। গ্রস্ত কপিল। 

আনভ্তব লক্ষণ নিষাদোপনাত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্জে 
জানকীকে তুনিয়া পশ্চাৎ্ৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন, পরে 
হুমন্ত্রকে বথের সহিত অপেক্ষা কবিতে বলিয়। শোকাকুল মনে 
মশাবিকদিগকে কহিলেন, তোমরা! নৌক| লইয়। ঘাও। ফ্রেমশঃ 
তিনি আপর পারে উপস্থিত হইলেন, এবং সজলণধনে 
কৃতাগ্রলিপুটে সীতাঁকে কহিলেন, দেবি! আম।র হৃদয় বিদীর্ণ 
হইতেছে । আঁধ্য ধীমান হইলেও যখন এই কাধ্যে আমায় 
নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আমি লোকেব নিকট অবশ্যই 
নিন্দনীয় হইব । আজ আমার মৃতাই পবম আয়ঃ। তুমি 
প্রসন্ন হও, আমাব অপরাধ লইও না। এই বলিয়া লক্ষাণ 
ঝঁতাঞ্জলিপুটে ভূলে পতিত হইলেন। 

তখন জানকী লশ্মণকে কহিলেন বস! আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না, প্রকৃত কথা কি আমাঁয় খুলিয়া! খল ৷ 
তোমাকে কেন এইরূপ উদ্দিন দেখিতেছি? মহারাজ ত কুশলে 
আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমাকে অনুবোধ 
করিয়াছেন, তক্্ন্যই কি তোমার অনুতাপ? আমি আজ্ঞ। 
করিতেছি, প্রকৃত কথা কি তুমি আমায় খুলিয়া বল। 
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লক্ষাণ স্সনর্গল আঞ্চ বিগঞ্জপপুরব্ দীনমন ভাধবদণে 
কঙ্িলেন দেবি গাম ও নগবে তোমার যে দক শগবাঁদ 
বটিযান্ছে, মহাবাজ সভামধো তাহা শুনিয়া! এন্গুমানে গুহগ্ডাবেশ 
কবিলেন। তুমি নির্দোষী প্রমাণিত হইযাডিলে। তখাগি 
মহাবা্। অপকল ভষে তোমাঘ পবিভাগ করিলেন । এখণে 
বাজাব গাদেশে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে 
ধিশ্তযাগ কবিয়া বাইর | এই জীক্ষবীভীবে ভ্রঙ্গাধিগণের এই 
গবিন ও বমথীয় তপোবন, যশম্বী বান্শীকি গামার পি 
দণবণেণ পরম বন্ধু | তুমি সেই মগাত্মাৰ চরণ ছামায় আশ্রয় 
ভইরা বাগ ঝখ। তুমি পভিব্রত জপলগথন এনং খামণ আদায়ে 
ধাবণপরবর্বক একাগ্রথনে কানবাগন কব। 

এব মদ্দিন। সাত গাছননণেব এই দা।গণ খা শনিঘা 
দঃখিত সনে খুটি? হঠয়। পড়িলেন । নিশি ঘণকালের গব 
সংজ্ঞা লাভ কবিঝ! আন্বাবাকুপাসাচিনে সণ বদশে কফিনে 
লাগলেন এধ্ণ 1 পিপাতি। আব এত দে বি্ঠই দঃ 
ভোগের নিমিএই হাটি কধিঝছিগেন। পুধে শামি গাভি গার্শত 
বিনা থাকিগাই [শবাসেণ অঞ্চল 1 অক্সাদিলাম ! এ্ষণে 
আমি একাকিণী কিকাগে এই আঞসে গাকিব য় ছখ উপান্থত 
হইলে আর কাভাব নিকট ছুঃণের সমস্ত কথা বলিব ? মুনিগণ 
আমার যখন জিজ্ঞাসিবেশ, মহাত্মা! রাম কিজন্/ তোমাঁণ 
পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৃং কাঁগ্যই ব! কি কবিঘা 
ছিলে, তখন আসি তীহাদিগকে কি কহিব? লক্ষণ আমি 
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আগ জাজ্বীর ছলে প্রাথত্যাগ কবিতাম, খদি না আমাৰ গর্জে 
বামে খাঙ্গবংশ ধব বিশ্ট হইত । এনক্সাণ মেদ তাহাব আজ্ঞা 
তুমি তাহাই খখ। এই দুঃখিনীকে পবিতাাগ করিয়া আও) 
বাজাধ আদেশ গাগন কর) বম £ তুমি আমার ৩ইষ। 
স্বগীগথেন চরণে শিনিবশেষ প্রণাম বখিয়া সকলকে কুশল 
জিজ্ঞামা কবিও। পরে সেই ধর্থাণিট মহারাগকে কুখল প্রশ্ন 
পুর্ব অভিবাদন কখিঝ। কহিওড, আম সে শুদ্ধচাবিনা, তোমাৰ 
প্রতি একাস্ত দঞ্তিগতা | স্হাবাজ | শামাব প্রাথ যদি যায়, 
ভজঙ্ভ১॥ আমি কিছু সাত অনুতাপ কবি না। কিন্তু পৌপতানের 
নিকট তোমাৰ যে অপণশা ঘটিযাছে, বাহ।তে ভাল ক্ষানন ভয় 
ভুমি তাহাই কথ। পভিই প্রীলেকের এরম দেবতা, পতিউ বাড 
এবং পিই গুক। আভএব উচ্ভ প্রাণ দিলেও যদি পঠিব মঙ্গল 
হয প্রীেকেব তাহাই কৰ্টবা। লঙ্গরণ। এই কথ। তুমি 
মভাবাজবে কহিবে। 
তখন লগ্গাণ দীনমনে সাতাৰ চবণে গ্রথাম করিলেন 
এবং পুনপাব নৌকায় উঠিয়া নাধিকবে মাইতে আদেশ 
কাবলেশ। অবিলম্বে গঙ্গার আম পাসে শিয়া নেক পঃশে 
বিমোহিত হইয়া বাথ উঠিলেন। এদ্রিকে সাত। নাগা 
ন্যাষ ধুলিতে লুত্িত হই ভেডেন, লক্ষ্মণ পুণঃ পুনঃ ফিবিয়া হাঙাকে 
মিবীগণ পূর্বক গমন করিছে লাগিলেন | জানধা€ পুনঃ পুনঃ 
'লম্মণবে দেখিতে লাগিলেন ঘে পধ্যস্ত রথ দেখিতে পন, 
দেখিলেন । গরে উদ্বেগ ও শোক তীহাকে বিগোভিত করিল । 


গে 

















উদ্তণবাঞ। ১০৩ 


এ গঠিত চান আশ্রথ দেখিতে না পাইয়া, এ খনমাধ্যে 
ছুঃখভবে মুভ্বত। দেন কপিতে পাগিলেন। ৃ 
আন, 4৭ষ নখাবের। বনমধা আতাকে দন কবিতে 
দেনিষ। ছা গা বানণীাকিৰ নিকট ধাবমান হইলেন, এবং তহ।ৰ 
ঢালে এশাদ নবর। (ভিলেন ভগবন | কোন একটি পীলোঁক 
(লোক মোডে কব হইথা ধিক নয়নে শার্ভনদ কনিতোছেন, 
আমব। তাহাকে করণ দেখি নাই । তিনি সাক্ষাৎ গক্মীর ম্যায় 
হুবপা! ভিনি ফোন এহীকার গুহা হইবেশ। চলুন আগনি 
গিখা তাঠাকে দেখিবেন ) 

তখন ধর্মী মঙ্গধি ধাঠাকি তপোবলণধ দিব/চক্ষুঃপ্রভাবে 
সমস্তই বুঝিতে পাখিলেশ এ৭ খুদ্ধিবদে বাধা নিণধ করিয়া 
জানকীর শিপন জ্রতপদে উচিত হভযা দেখিলেন, খামেব প্রিয় 
পত্তী জানব) আন।থার ম্যায় আতদন্বয়ে বোদন কবিভোছেন। 
ভুষ্টে বাকি মধুধ বাক্যে তাহাকে পুলকিত করিয়া কজিলেনঃ 
নৎসে। ওসি রাজ। দখ্বথেব পুপরখধূ। বামের প্রিয় মহিষা ও 
রাঁজ(ধি জনকের কণা, আমি তাহ] গানিয়াভি। তুমি থে শুদ্ধ 
শভাবা, হাগও আমি জনি, এক্ষণে ভুমি আশ্বস্তা হও। অঃ 
পর আমার মনিখানে ভোমাষ অবস্থান কাঁধতে ৬ইবে। আমার 
এই আশ্রমের অদ্ুরে ঠাপমীবা ভগানুঠান করে। ভাতার 
নিয়ত কম্যামেছে ডোময পলণ কবাধেন। এখনে তুমি 
নিশ্চিন্ত হইমা এগুভেব নাম আমাব এই আসামে খক, কিছুমান 
বিধরা হইও 11 গানকী সহি সাঁখাকিব এই আশ্বামৰ 








১০৪ সাঃ ৭ 


কথা শ্রবণ কে প্রথা করিয়। ক 
অ!গি আপথারই খাশ্রামে গাফিব। 
অনন্তর পা্দীকি আশ্রমাভিমুখে ৮লিলেন, জানকীও কৃতার্জলি 
হইয়া উহণীর পশ্চাৎ পণ্চা্ যাউতে লাগিলেন । আুনিপত়ীরা 
জানকার সহিভ মহধিকে আসিতে দিখিয়। গুভ্যুদ্গমনগূর্র্বক 
জিজ্ঞাস করিলেন, তপোধন ৮ বলুন, আপনার সহিত ইনি কে 
আসিভেছেন ? বানীকি কহিলেন, তাগসীগণ ! ইনি দীমান 
রামের মছিধী, রাজা দশরথের পু্রবধূ এবং রাজধি জনকের 
দ্ুহিতা সীতা । ইনি নি্।প্‌, ফিন্দ্ু রাম ইহাকে রিনা 
করিঘ়াছেন। এক্ষণে উনি আগার গ্তিগালা । তোমর। ইষ্ঠা। 
বিশেষ কহে সর্ধবদাই দেখিবে, এই বলিয়। বাজীকি ঘনিপী, 
দিগের হয পুনঃপুনঃ জানকীনে অর্পণপুবধ্ক শিষাগণের আঙ্াম- 
পদে পুনয়ায প্রবেশ পঞসিনেন। 
| জানকী আঞ্ামে বাস করিভে লাগিলেন এবং যগ।সময়ে 
কুশীপব দুই গুজ গ্রদব করিয়। হাহাদিগকে লাদনগালন করিতে 
লাগিলেন। কয়েক বংমর এইরূসে অতিবাহিত হইল । অনন্র 
রাম অঙ্থমেধ অজ সম্পাদনের যব এলেন আশু ভুত 
হইল । লক্ষণ খত্বিকগনের সভিত উহ।র রক্ষাবিধানার্থ নিধুক্ত 
হইলেন । রাগ অশ্ব উক্ত করিয়। মসৈন্যে নিমিষখ্মেতর গমন 
করিলেন' এবং অদ্ভুত যক্জম্থান দর্শনে অতিশর হট হইলেন | এ 
অময়ে দেশ দেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাহাকে নানারূপ 
উপঙ্থার দিতে লাগিল। যঙ্জানুষ্ঠানকালে কাহাকেও দীনহীন 


















উত্তরকাণ্ড। সপ্ত 


ও মলিন দৃনট হইল ও ন। , সকালে হপষ্ । থে সুর্ণেন আখী, 
সে স্বর্ণ পাইল ) যে থন্র প্রাণী, সে ধন পাছিল | যে রডের 
প্রার্থী, সে রত্ব পাইল । এ যজ্ঞঙেদতে নিরম্তর দীম়মান থনর 
ও বন্তের পর্ধবত প্রমাণ স্বপ চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। 

এই অ্বগেধ যজ্জে মহধি বাঙ্মীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত 
হইলেন । তিনি এই আত্যাশ্চর্ধা বজ্ঞ দর্শন করিয়া যথায় খধি 
গণ বাস ফরিয়। আছেন । সেইস্থনে একটা কুটার আশ্রয় 
করির অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই চ্াবসরে তিনি শিষ্য 
কৃশী লবঞে আহ্বান পুবর্বক কহিলেন, দেখ, ভোমর। গিয়া 
পবিত্র খখিকেত্র, বিপ্রালয়। রাজমার্, অভ্যাগত রাজগণের 
গৃহ, রাজদার,। গন্রস্থান এবং বিশেষতঃ থজ দীঙ্চিত খিগণের 
নিকট গরম উত্সাজে সম বাঁষায়ণ বাক্য গান কর। এইট 
কুটার এই আমন্ড পর্ধত আত স্থশ্বাদু ফলমূল আছে, ভোমরা 
ইন্থাই ভক্ষণ পুরদক মব্বা্ধ গান করিয়া বেড়।াও। খদি রাজা 
রাম গীত এবথের নিগিভ উপবিষ্ট আধিগণের মুখো ভে দিগকে 
আহ্বান করেন, ভাক। হইলে ভোমর। তথায় গিয়া পামায়ণ গান 
নরিঠ। আমি পুদের যেরূপ দেখাইয়া! দিয়াছি, ওদনুসারে 
তোমরা প্রতিদিন ক্রেন বকুল বিংশতি সর্গ মার গান করিও । 
খনতৃ্ণার অল্পমার লুকধ হইও ন1; যাহাদের আশ্রমে ফলমূল 
আহার, ধনে তাহাদের কি হইবে ? যদি রাম তোগাদিগঞ্ে 
জিজ্ঞাসা করেন, তোম্র কাহার পুভ্রঃ তখন বলিও আামর! 
বান্থীকির শিখা ! এই' তোমাদের সুমধুর বীগা,বীণাধন্ত্রে এই সমস্ত 

















১৯৬ বামায়ণ । 


যজাি স্বরোষ্তীণক স্থান, তোমগা মুচ্ছন। অহকাবে অরেশে 
গান করিও দেখ, বাজ। ধন্মানুসাবে সকনেবই পিতা ? 
তোমরা তাহাঞ্চে অবজ্ঞ। না কিয়! আঁদিকাঙ ৬ইতে গান 
আরস্ত করিও | উদ্বাব হাদয মহর্যিবালীকি শিয্র্যাণে এউ- 
আদেশ কবিয়। মৌনাবলম্বন করিলেশ। কুশী লও তাহার 
আজ্ঞা শিরোধাধ্য কবিয়া বাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন । 

আনস্তণব বজ্ঞনা এভাত হইল । কুমী লব রুতন্নান হইয। 
হোম সমাপন পুরর্বক মহি বানীকিব প্রদর্শিত স্থানে গিয। গান 
আন্ত কবিলেন। বাম এই বালকদয়েব মুখে এই অপুর্ব্ধপুর্বব- 
বচিত গীতি শ্রাবণ করিয়া যারপব নাই কৌতুহগাবিষ্ট হইলেন । 
সঙ্গীত শুশিবার জন্ঃ আতৃগণেব মধ্যে তুমুল বে শাল উিত 
হইল । এ দুই সুনিবালক সব্লকে পুলকিত কপিযা গান খারত্ 
কবিলেন। গীত অলৌকিক ও মখুর। শুণিয়। আোতৃগণের 
অবণেচ্ছা ক্রমশঃই ধদ্ধিত হইতে লাগিল । মুনি ও বাঁজগণ আ।ত- 
শয় হ্ৃ্ হইযা এ ছুই গায়ককে শুকুমুক্ি শিৰাক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। বোহইল যেণ সকলে তাঁহ।দিগকে চক্গুঘারা পান 
কবিতেছেণ | তৎকাপে সকদো গবস্পব কহিতে লাগিলেন 
দেখ এই দুই খুনিবাঁলক অসব্বাংনে মহারাজ রামেরই অগুবূপ। 
যেন সুধ্য বি হউতে দ্বিতার সুধ্য বিশ্ব উদ্ধত হইয়াছে । যদি 
ইহাথা জটাপক্দ ধারী না হইত, ডাহা হইনে আমবা খামেব সহিত 
ইছাদের ইতর বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিভাম ন!। 

মুনি বাপকেবা পূর্র্ব সর্গনাবদোক্তি হইতে শর করিয়। 


উন্তবকাণ্ড। ১০৭ 


বিংশতি অর্গ গণ্যন্ত গাণ করিলণ, ভ্রাতু বগল রাম অপখাহে 
এই বিংখভি সর্গ বণ কথিশা জ্াগণনে কহিলেন, তোমব| 
এই ছুই বানাকনে গম্ণশ সণ নিধ এবং আবও থাহা ইহা- 
দিগেব অভীষ্ট শীগ্রপ দান কখিযা লক্ষণ রামেব আদেশসাত্র 
উষাদে 1 ্রতে।ণ7ক তং পর্সাণ অর্থ “দান কবিলেন। বিশ্ব 
কুশী গব গর্থ এা্থদে অপনমভ হইলেন এবং বিশ্মিই হইয়া কছি- 
লে অর্থ ল৮্যা শামাদে কি হবে ? আমবা বনবাসী,বন্য ফল 
মুগে দিনপাত কবিধ! থাকি, অর্থ লইঘা আমাদেব কি হইবে । 
খিবালিকেরা কহিলেন, রাঁজন্‌ ! ভগবান্‌ বাদ্দীকি এই 
বাঁব্ঘ পচয়িত।। ইহাব প্োকসংখা। চতুবিবশ সভত এবং 
উপাখাণ এক শত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচ শত সর্গ, ছয় 
কাণ্ড, এবং উত্তব্াণও নিবদ্ধ আছে । আমাদেব গক মহুধি 
বাক্মীকি এই বাষে আপনাবই চবিত্র বচনা করিয়াছেন, 
আপনাব জীবনকালেব যাহ বিছু শুভাশুভ ঘটণা। ইহাতে যদি 
আপনাগ ২৮২1 থাকে, তাহ! হইলে আপনি এক্ষণে জাতুগণেৰ 
সহিত বণ খনন, ভখন মহাথাজ রাম এ ছুই সুনিবাঁলকের 
বাকো সম্মত হইয়া হষ্টমনে মহযি বাঙ্গীকির নিকট গমন 
কখিলেন এবং অন্যান্য গুনি ও রাজগণেব সৃহিন এই গীত- 
মাধুর্য শ্রবণে পুলকিত হইয়। ধর্শাখাল|ষ প্রবিষ্ট হলেন | 

ঝম বহুদিন ধরিয়া, মুদি ও বাঁজগণেব সহিত কুশীলবের 
মুখে এই মধুর সামায়ণ গান আবণ করিলেন এবং এই গীতি- 
গ্রসঞ্গে ফুশীলন জীতারই গর্ভজ। 5 জানিতে পাবিযা দৃঙগণকে 


রি 


ক 
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সভাগধো আহবানপুর্বক কঙিলেশ তোমরা ভগবান বালীকির 
নিকট গয়া আমার বাক্যারুমারে ধল, খদি জানকী অচ্চরিজা 
হন, যদি ভাঠাঁতে কোনবূপ পাপস্পর্ণ না জউয়! থাকে, তাহা 
হইলে তিনি মহধি বাঁধী।কির গাদেশে উপস্থিত হইয়া আত" 
শুদ্ধি সম্পাদন করুন। অনন্তর দ্তির! রামের এইন্ূপ জাদেশ 
পাইবামাত্র মধ" বাশীকির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং 
এ ভেজংপুপ্ত কালেবর মহথাত্বাকে প্রণাম করিয়া রামের 
কথাগ্সারে সমস্ত কহিল, তখন মহি” বান্ধীকি দুতমুখে রামের 
আভিগ্রার জানিতে পারিয়। কহিলেন, দুতগণ | রামের যেরূপ । 
অভিগ্র/র তাহাই হউক । দ্ীলোকের পতিই দেবতা, সুতরাং 
তিনি ঝা কিযাছেন, জানকী ত।হাঈ করুন| 

রাত্রি গ্রভাভ হইল, রাঁম ঘজ্ঞমভায় উপস্থিত হইয়া 
খধিগণকে আহ্বান করিলেন তাহার আহ্বানে বণিষ্ঠ বামাদে, 
তাপস কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতম, মহাতপা ছুববাসা, পুলপ্তা, 
ভার্গব, বান দীর্ঘায়ু, সার্কপেয়, মৌদগলা। গগছি বাবন। বহ্ীজ 
শতানন্দ, তেজব্বী ভর্দাজ। অগ্রিভন ক্গ্রত। নারদ, গরধিভ ও 





গৌতম এই সমস্ত এবং অন্যানা পধির। কৌতুহলাক্পাস্ত ভইয়। 
সভান্তলে উপস্থিত হইলেন | কত্রিয়। বৈশ্ব ও শুদ্র এবং 
দিগদিগন্তবামী. ক্রাগণগণ আগমন করিলেন। সকলে এইট 
অদ্ভূত শপথ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পর্বতবৎ নিষ্চল 
হইয়া কাল প্রতীক্গ করিতেছে, ইত্যবসরে মহ্র্যিবান্দীকি শীঘ্র 
জানকীর সহিত সতাগধ্যে গরবেশ করিলেন । 
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জানকী রামের হৃদয়ে অনুধ্যানপুর্দক কৃতাঞ্জনি হইয়। সজল 
নয়নে অবনত মুখে মহষিরি গশ্চাঁৎ পণ্চাৎ আগমন করিলেন । 
ব্রঙ্গার অনুগামিনী বেদক্রতির ন্যায় জানকীকে মহধিরি পশ্চাতে 
পণ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুর্দিকে সাধুবাদ উদ্থিত হইল। 
সভ্ভাম্থ সকলে শেক দুখে অতিমাত্র আকুল হইয়। কোলাহল 
করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ রামকে, কেহ সীতাকে এবং 
কেহ উত্তয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বা্দীকি 
জানকীকে লইয়৷ এই জনসমুহের মধ্যে প্রাবেশপুরর্বক রামকে 
কহিলেণ, রাজন! এই তোমার পতিব্রতা ধশ্মীচারিণী সীতা । 
ভুমি লোকাপবাদ ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাঁকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলে, এক্ষণে ইহাঁকে অনুমতি কর, ইনি তোম।র মনে 
সাত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই ছুই জমজ কুশী- 
লব জানকীর গর্ভজাত, ইহারা তোমার ওরসজাত পুজ। আমি 
বহুকাল তপস্থ। করিয়াছি, এগ্ণে যদি জানকীর চরিপ্রগত আনু- 
মাপ্রও ব্যতিঞ্রম ঘটিয়া থাকে, তবে যেন আমায় সেই সঞ্চিত 
তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ যাধৎকাল কায়-. 
মনোবাক্যে কখনও কোন পাপাগরণ করি নাই, এক্ষণে যদি 
জানকী পাপিষ্ঠা হন, তবে সেই পাপ করিবার ফল আমায় যেন 
ভোগ করিতে হয়। আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধ- 
স্বভাবা, তুমি ইহ্ীকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে 
. পরিত্যাগ করিয়াছ। , . 
রাম বানীকির গ্রই কথ শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন 
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ভগবন্‌। আপনার বিশাসা বান ষদিও জানকীকে শুদ্ধতাবা 
বলিয়া বুঝিলা, তথা আপনি যেরূপ কহিতেছেন, তাহাই 
হউক । পুর্ব লগ্কায় দেবগণের সমক্চে জানকীর পরীক্ষা হইয়া 
ছিল, কিন্তু লৌকাপবাদ বড়ই প্রবল, জাগি সেই কারণে 
জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি । আমি ইহাকে নিষ্পাপ! 
জানিলেও কেবল লোকাপবাদ ভয়েই গরিতাগ করিয়াছি । 
অঙএব আপনি আমায় রক্ষা করুন। এই জমজ কুশীল্ৰ আমারই 
পুত্র, ইহা আমি জানি । এক্ষণে শুদ্ধচারিণী জানকীর উপর 
আমার পুর্ববরৎ প্রীতি সধশরিত হউক। 

সীঠার এই শপণ প্রসঙ্গে হুরগণ সবর্বলোক পিতামহ 
ব্রহ্মাকে লইয়। উপস্থিত হইয়াছেন । আদিত্যগণ, বন্থগণ, রুদ্রগণ 
বিশ্ব দেবগণ মরুতগণও সাধ্যগণ এবং নাগ সুপর্ণ ও সিদ্ধগণ 
আগমন করিয়াছেন। রাম ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত পর্র্বক 
পুনরায় কহিলেন, খযিগণের বিশুদ্ধ বাক্যে সীতার প্রতি আমার 
বিশ্বাস হইয়াছে । ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী | একণে ইইর 
প্রতি আমার পূর্বববৎ গ্রীতি সঞ্চারিত হউক | 

এই অবসরে কষায় বসনা জানকী কুতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে 
কছিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদ্দি,অন্য কাহাঁকেও মনেতে 
স্থান ন। দরিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ] 
হউন, শামি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি ,কায়মনধাক্যে 
রীমকে অর্চন! করিয়। থাকি, তবে সেই পুণোর বলে দেবী 
পৃথিবী বিদীর্ণ। হউন আমি" তম্মধ্যে গ্রবেশ করি। 
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জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন, ইত্যবসরে সহ্‌স। 
রলীতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। দেবী 
পৃথিবী বাহু প্রসারণপুবর্বক জানকীকে লইয়া এ সিংহাসনে 
বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসতলে প্রবেশ করিল। 
তদ্দর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষ 
হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। খষি ও রাঁজগণ 
যারপরনাই বিস্মিত হইলেন । ভূলোক ও ছ্যুলোক। স্থাবর, জঙ্গম 
সমস্ত জীব হৃষ্ট, মনে কোলাহল করিতে লাগিল। মাত! 
পৃথিবীর গর্ভে সীতার প্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ মোহিত 
হইল । | 


[ সমাপ্ত ।] 


